সম্পাদনা পরিষদ
জনাব কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা, উপ-সচিব, মতামত ২।
জনাব মিয়াজি শহীদুল আলম চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট ও উন্নয়ণ।
জনাব মোহাম্মদ শাহীন উদ্দিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিচার শাখা ৩।
জনাব উৎপল চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী সচিব, বিচার শাখা ৮।
মহাজোট সরকারের পাঁচ বছরে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত চিত্র
   মুখবন্ধ     
দেশে সুসাশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্ব শর্ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইনের শাসনসহ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে গঠিত মহাজোট সরকার তাদের ৫ বছর মেয়াদ সফলতার সাথে পূর্ণ করেছে। এ সময়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার আইন ও বিচার বিভাগে জন-প্রশংসিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথক করা হয়েছে। দেশকে বিচারহীনতার সংস্কৃতি (culture of impunity) হতে বের করে আনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামীদের অনেকের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। শত প্রতিকুলতা সত্বেও জনগণের সমর্থন নিয়ে আমত্মর্জাতিক মান বজায় রেখে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত উলেস্নখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পন্ন করে তাদের বিরম্নদ্ধে প্রদত্ত রায় কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরম্ন করা সম্ভব হয়েছে। অধঃসত্মন আদালত সমূহে স্বাধীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে প্রায় ৪৪৯ জন বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে মামলা জট হ্রাস পাওয়ায় বিচার প্রার্থী জনগনের হয়রানী লাঘব হচ্ছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে ১৪ জন ও হাইকোর্ট বিভাগে ৩৭ জন যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারক নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আইনজীবী সমিতি ভবন, জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত ভবন, সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয় নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জমি রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে জন-দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে ডিজিটাল ভূমি রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আইনে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিগত পাঁচ বছরে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পুসিত্মকা আকারে উপস্থাপন করা হলো।    
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1. আইন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা
বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেমবর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। তৎপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার প্রশাসনের কল্যাণার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।
১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকামিত্মক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয় এবং উক্ত উইংকে বিচার প্রশাসন হতে পৃথক করা হয়।
সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে বিগত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রামত্ম সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যসত্ম করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রসত্মাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহিত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রসত্মাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেমবর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পূর্ণগঠন করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২ (দুই)টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকান্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।
২. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business 1996 এর তফসিল-১ Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলীর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিমণরূপ-
· সুপ্রীম কোর্ট এবং অধঃসত্মন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
· বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং পদত্যাগসহ সুপ্রীম কোর্টের  বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
· অধঃসত্মন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
· অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত/ ডেপুটি/ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারী কেŠসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী  নির্ধারণ।
· বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর সহ রেজিস্ট্রেশন বিভাগ এবং এডমিনিস্ট্রেশন জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও দপ্তরের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
· নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্টার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
· আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
· এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল এন্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
· অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
· আইন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সকল আইন নিয়ন্ত্রণ।
· বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রামত্ম বিষয়াদি।
· রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার, ক্ষমতা এবং আদালত অবমাননার বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ।
· বিচার প্রশাসন।
· আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচার প্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
· আমর্ত্মজাতিক কনভেনশন এবং আমর্ত্মজাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রামত্ম ব্যবস্থা গ্রহণ।
· বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আমত্মর্জাতিক আদালত সংক্রামত্ম বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশস্নীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
· আইনগত  ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আমত্মর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
· অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আমত্মর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
· দেওয়ানী মামলার সমন ও ডিক্রি জারী, ভরণ-পোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশী নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার নিমিত্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
· বিচার  ও আইনগত বিষয়ে তদমত্ম সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
· আইন মন্ত্রণালয় সংক্রামত্ম সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রামত্ম প্রতিবেদন উপস্থাপন।
৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো
৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী
     জনাব আনিসুল হক, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল
     জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরম্নল হক অত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া অত্র বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২০৯ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৪৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা ৫১ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৬০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৪৯ জন।
 ৩.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহ 
১। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২। আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
৩। রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।
৪। সরকারী অছি ও সরকারী রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা।
৫। নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৬। অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, অ্যাটর্নি জেনারেল ও সলিসিটর কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা।
৭। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৮। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা।
৯। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।
৩.৪ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধিনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহের জনবল 
	সংস্থার সত্মর
	অনুমোদিত পদ

	
	১ম শ্রেণী
	২য় শ্রেণী
	৩য় শ্রেণী
	৪র্থ শ্রেণী

	১। মহা-প্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার
	০১
	০১
	১৩
	০৬

	২। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা 
	৬৮
	---
	৭২
	৬৮

	৩। নিবন্ধন পরিদপ্তর 
	০৮
	০১
	২৮
	১২

	৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন 
	০৮
	---
	২১
	১৩

	৫। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট 
	১২
	০২
	২১
	২৪
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	ক্রমিক নং
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	হাইকোর্ট বিভাগ
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	০২/০৬/২০১১
	স্থায়ী বিচারক
	৯
	হাইকোর্ট বিভাগ
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	১৪/১০/২০১২
	স্থায়ী বিচারক
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	হাইকোর্ট বিভাগ
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৪.২ অধস্তন আদালত পর্যায়ে আদালত ও পদ সৃজন 
সারাদেশে অধসত্মন আদালতে বিদ্যমান বিশেষ ধরণের মামলাসহ সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিচার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিচারিক আদালতের সংখ্যা এবং আদালত সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। নিচে ২০০৯-২০১৩ সময়ে সৃজনকৃত আদালত ও পদের বিবরণ ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো।
	ক্রমিক নং
	সৃজনকৃত আদালতের নাম
	সৃজনকৃত পদের সংখ্যা
	মোট সংখ্যা

	
	
	বিচারক
	১ম শ্রেণী (নন-কাডার)  ও অন্যান্য স্টাফ
	

	1. 
	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ২টি, সিলেট ও বরিশাল
	১২টি
	৭২টি
	৮৪টি

	2. 
	মহানগর দায়রা জজ আদালত ৩টি, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট
	১০টি
	৭৭টি
	৮৭টি

	3. 
	অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা
	০৩টি
	৯টি
	১২টি

	4. 
	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ১২টি (মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, চাঁদপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, বরগুনা ও সুনামগঞ্জ) 
	১২টি
	৪৮টি
	৬০টি

	5. 
	আমর্ত্মজাতিক অপরাধ টা্রইব্যুনাল ১ ও ২ এবং রেজিস্ট্রারের কার্যালয়
	-
	৮৩টি
	৮৩টি


	ক্রমিক নং
	সৃজনকৃত আদালতের নাম
	সৃজনকৃত পদের সংখ্যা
	মোট সংখ্যা

	
	
	বিচারক
	১ম শ্রেণী (নন-কাডার)  ও অন্যান্য স্টাফ
	

	6. 
	আমর্ত্মজাতিক অপরাধ টা্রইব্যুনাল ১ ও ২ এবং প্রসিকিউটর কার্যালয়
	-
	৩৮টি
	৩৮টি

	7. 
	সাইবার ট্রাইব্যুনাল ১টি, ঢাকা
	১টি
	৫টি
	০৬টি

	8. 
	সিকিউরিটি এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ট্রাইব্যুনাল ১টি, ঢাকা
	১টি
	৫টি
	০৬টি

	9. 
	ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইব্যুনাল ১টি, ঢাকা
	১টি
	৭টি
	০৮টি

	10. 
	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ১২টি (যশোর, ফরিদপুর, কুমিলস্না, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, খুলনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট, বগুড়া, পাবনা ও ময়মনসিংহ) 
	১২টি
	৪৮টি
	৬০টি


এছাড়াও সারাদেশের বৃহৎও মধ্যম আয়তনের জেলাসমূহের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৫৭টি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার ৬৬টি প্রথম শ্রেণীর পদসহ ২০২টি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ, দেশের সকল জজশীপ-ট্রাইব্যুনালের জন্য ১৯৪টি নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদার এবং ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের অধীন বিভিন্ন বিভাগের জন্য ১৬ টি কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে।
জেলা সদর হতে দূরে বসবাসরত জনসাধারণের দূর্ভোগ লাঘব ও যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির কথা বিবেচনা করে সরকার ২০০৯-১৩ সাল পর্যমত্ম নিমণবর্ণিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত জেলা সদর হতে উপজেলায় স্থানামত্মর করা হয়েছে।
	ক্রমিক নং
	জেলার নাম
	চৌকির নাম

	1. 
	ভোলা
	সহকারী জজ আদালত, চরফ্যাশন।

	2. 
	ভোলা
	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চরফ্যাশন।

	3. 
	ভোলা
	যুগ্ম জেলা জজ আদালত, চরফ্যাশন।

	4. 
	চট্টগ্রাম
	যুগ্ম জেলা জজ আদালত, সাতকানিয়া। 

	5. 
	চট্টগ্রাম
	যুগ্ম জেলা জজ আদালত, পটিয়া।

	6. 
	চট্টগ্রাম
	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ফটিকছড়ি।

	7. 
	বরিশাল
	সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, মেহেন্দীগঞ্জ।

	8. 
	বরিশাল
	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মেহেন্দীগঞ্জ

	9. 
	কুষ্টিয়া
	সহকারী জজ আদালত, দৌলতপুর

	10. 
	কক্সবাজার
	সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, চকোরিয়া

	11. 
	কুড়িগ্রাম 
	রৌমারী সহকারী জজ আদালত।

	12. 
	সিরাজগঞ্জ
	সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, শাহজাদপুর ও 
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, শাহজাদপুর।

	13. 
	গাইবান্ধা
	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদলত, গোবিন্দগঞ্জ।

	14. 
	কক্সবাজার
	সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহেশখালী।

	15. 
	নারায়নগঞ্জ
	সহকারী জজ আদালত, আড়াইহাজার ও 
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, আড়াইহাজার।



৪.৩ পদোন্নতি ও প্রশিÿণ
দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০০৯-২০১৩ সময়ে সরকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ হতে জেলা ও দায়রা জজ পদে ১১৯ জনকে, যুগ্মজেলা ও দায়রা জজ হতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে ১৪৯ জনকে, সিনিয়র সহকারী জজ হতে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে ১৭৪ জনকে এবং সহকারী জজ হতে সিনিয়র সহকারী জজ পদে ২০৬ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করেছে। নির্ধারিত সময়ে পদোন্নতি প্রদানের উদ্দ্যোগ গ্রহন করায় সংশিস্নষ্ট বিচারকদের কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচার প্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লÿÿ্য ২০০৯-২০১৩ সাল সময়ে শূণ্য পদে ৪৪৯ জন সহকারী জজ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সহকারী জজ পদে নিয়োগের নিমিত্ত ৮০ জন প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য হতে বিবিএস অফিসারস ওরিয়েন্টেশন (বিএমএ) প্রশিÿণ কোর্সে, বুনিয়াদি প্রশিÿণ কোর্সে এবং সার্ভে সেটেলমেন্ট প্রশিÿণ কোর্সে ৭৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিÿণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিÿণ গ্রহন করায় বিচারকদের কাজের গুনগত মান ও পরিমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪.৪ বাজেট ও উন্নয়ণ
২০০৯-২০১৩ সালে সরকার বিচার বিভাগের উন্নয়ণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করেছে। উক্ত কার্যক্রমের সংÿÿপ্ত বিবরণ নিমেণ তুলে ধরা হলো।
	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)

	ক্রমিক নং
	কর্মকান্ডের বিষয়
	পরিমাণগত
	গুণগত
	কাঠামোগত
	সাফল্যের হার

	
	
	
	
	
	

	১.
	পূর্ত নির্মাণ কাজ এবং সংস্কার কাজ।
	৫৮.৬৯ কোটি
	-
	-
	৯৮%

	২.
	বিভিন্ন আদালতে কর্মরত কর্মকর্তাদের সরকারী ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ী ক্রয়।
	সিডান কার ১২০টি এবং মাইক্রোবাস  ১৭টি।
	-
	-
	১০০%

	৩.
	বিভিন্ন আদালতের জন্য কম্পিউটার ক্রয়।
	১০ (দশ) টি
	-
	-
	১০০%

	৪.
	বিভিন্ন আদালতের জন্য ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়
	০৩(তিন) টি
	-
	-
	১০০%

	৫.
	বিভিন্ন আদালতের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয়
	০৫(পাঁচ) টি                       
	-
	-
	১০০%

	৬.
	দেশের বিভিন্ন জেলার ৫টি আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা (Daily Cause list) জন সমক্ষে প্রদর্শণের লক্ষ্যে   Digital display Board স্থাপন কর্মসূচির আওতায় ৫টি জেলা জজ আদালতে Digital display Board স্থাপন করা হয়েছে।


জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যমত্ম গৃহিত উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিবেদনঃ
	ক্রমিক নং
	উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহ
	কর্মসূচি সমূহের বর্তমান অবস্থা

	১.
	ভোলা জেলা  চরফ্যাশন কোর্ট ভবন নির্মাণ কাজ।
	চলমান রয়েছে

	২.
	চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি ভবন ও ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ।
	সমাপ্ত হয়েছে

	৩.
	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার চর শশীভুষন সাব রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ।
	চলমান রয়েছে

	৪.
	ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার সাব রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ।
	সমাপ্ত হয়েছে।

	৫.
	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মূল ভবনের মেরামতসহ অন্যান্য অতাবশ্যকীয় মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।
	সমাপ্ত হয়েছে

	৬.
	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সিটিউট ভবনের ৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম ও ৮ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ।
	সমাপ্ত হয়েছে

	৭.
	নওগাঁ জেলার ধামুরহাট সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনের অবশিষ্ট অংশের কাজ।
	সমাপ্ত হয়েছে

	৮.
	ভোলা জেলা  চরফ্যাশন  সাব-রেজিস্ট্রি অফিস  ভবন নির্মাণ কাজ।
	সমাপ্ত হয়েছে

	৯.
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন গোমসত্মাপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কাম বাস ভবন নির্মাণ কাজ।
	সমাপ্ত হয়েছে

	১০.
	সিলেট জেলা জজ কোর্ট কম্পাউন্ডে জেলা বার হল নং-৫(৫ম তলা ভিতবিশিষ্ট ৫ম তলা ভবন নির্মাণ ।
	চলমান রয়েছে

	১১.
	ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির ৯ তলা ভিতবিশিষ্ট আধুনিক ভবন নির্মাণ কাজ।
	চলমান রয়েছে

	১২.
	ভোলা জেলা চরফ্যাশন উপজেলার বিচারক ও স্টাফদের কোয়ার্টার্স নির্মাণ কাজ।
	সমাপ্ত হয়েছে

	১৩.
	কুমিলস্ন​া জেলা জজ আদালত কম্পাউন্ডে দ্বিতল বিশিষ্ট আদালত ভবনের ৩য় তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ ও দ্বিতল বিশিষ্ট আদালত  ভবনের সিঁড়ি কোঠা নির্মাণ কাজ।
	চলমান রয়েছে


৪.৫ মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ও বিধিমালা সংশোধন
মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ এর ধারা ১৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে। 
পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রামত্ম কার্যক্রম সহজীকরণ, মুসলিম নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্টকরণ, নিকাহ রেজিষ্ট্রার হিসাবে নিয়োগ পাওয়া ও তাদের অবসর গমনের বয়সসীমা বৃদ্ধিকরণ, তাদের ছুটিকালীন সময়ে নিকটবর্তী অধিক্ষেত্রের নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান এবং বাল্য বিবাহ নিরোধকল্পে বর কণের বয়স সংক্রাসত্ম দলিলাদি বাধ্যকরভাবে নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের নিকট সংরক্ষণ করার বিধান সংযোজন করে ২০১১ সালের এস.আর.ও. নং ৮৪-আইন/২০১১ দ্বারা উক্ত বিধিমালা সংশোধন করা হয়।
 মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রারদের নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সদ্য মৃত বা অবসরে যাওয়া নিকাহ রেজিস্ট্রারদের যোগ্য পুত্রকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিধান সংযোজন সহ শুন্য অধিক্ষেত্রে স্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়ার পূর্ব পর্যমত্ম সরকার কর্তৃক অস্থায়ী নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিধান করে ২০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এস.আর ও নং-৩৩০-আইন/২০১৩খ্রিঃ জারী করতঃ উক্ত বিধিমালা আরও যুগোপযোগী করা হয়।
মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা,২০০৯ এর আলোকে আলোচিত সময়ে ৬৪ টি জেলায় পূর্বনিযুক্ত নিকাহ রেজিষ্ট্রার এর মৃত্যু ও অবসরজনিত কারণে অধিক্ষেত্রসমূহ এবং নতুন অধিক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে মোট ৭৮৩ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২০ টি জেলায় ৭৮ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিষয় চূড়ামত্ম পর্যায়ে  রয়েছে।
৪.৬ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকরকরণ
 হিন্দু ধর্মাবলমবীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে  হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ পাশ হয় ও ২৭ জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হয় এবং উক্ত আইনের ধারা ১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। ফলে হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত বহু যুগের প্রচলিত প্রথার সংস্কার সাধিত হয়ে আইনি কাঠামোর অমর্ত্মভুক্ত হয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ সংক্রামত্ম বহু সমস্যার সমাধান হয় এবং হিন্দু নাগরিকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়।  এটি আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরম্নত্বপূর্ণ সাফল্য।
হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন,২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা,২০১৩ এর আলোকে আলোচিত সময়ে দেশের ৫৮ (আটান্ন) টি জেলার উপজেলাসমূহে এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের (১০টি) অঞ্চলভিত্তিক ৪৮৫ (চার শত পঁচাশি) টি হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক এর লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং ০৬ (ছয়) টি জেলায় ৪০ (চলিস্নশ) জন হিন্দু ধর্মাবলমবী-কে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক এর লাইসেন্স প্রদানের কাজ চূড়ামত্ম পর্যায়ে রয়েছে।
৪.৭ মতামত অনুবিভাগ এর কার্যাবলী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ-সচিব কর্মরত রয়েছেন। Rules of Business,1996 এর Rule-14 এবং Allocation of Business এর Serial-29A  অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধিমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক মতামত প্রদান করা হয়ে থাকে।  
বর্তমান সরকারের গত ৫ (পাঁচ) বছরের অর্থাৎ জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যমত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রামত্ম তথ্য নিমেণাক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ-      
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৪.৭ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রামত্ম কার্যাবলী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রামত্ম কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুনভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়ণের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আইন ও বিচার বিভাগের উপ-সচিব (মতামত-৪) নতুনভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রামত্ম দরখাসত্ম গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনামেত্ম নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রামত্ম সুপারিশ প্রদান করে থাকেন। 
গত ৫ (পাঁচ) বছরের অর্থাৎ জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যমত্ম আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রামত্ম তথ্য নিন্মোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলো।     
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৫. আইসিটি সেল

বিচার প্রশাসনের যাবতীয় জরম্নরী, প্রত্যক্ষ ও অ্যাডভোকেসি সেবাসমূহকে আইসিটি প্রযুক্তির সহায়তায় দ্রুত প্রদানের লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগে অত্যাধুনিক সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এই সার্ভারে উপযুক্ত অফলাইন প্রশাসনিক ব্যাক অফিস সফটওয়্যার ও অনলাইন তথ্য সেবার অ্যাপিস্নকেশন হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিচার প্রশাসনের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া বাসত্মবায়ন করা সম্ভব হবে। আইন ও বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন বাসত্মবায়নে আইসিটি সেল দপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য বিসত্মারিতভাবে নিমেণ উলেস্নখ করা হলঃ
	গৃহীত কার্যক্রম
	বছর ভিত্তিক সাফল্য (২০০৯-২০১৩)

	আইসিটি সেবা চালু 
(ICT Service Activation)
	সন
	বিসত্মারিত বিবরণ

	
	২০১৩
	1. নিমণ আদালতের প্রথম পর্যায়ের (Entry Level) বিচারকদের তালিকা ডাটাবেজে হালনাগাদ করা হয়েছে। মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ের বিচারকদের তালিকা ডাটাবেজে তালিকাভূক্তকরণের  উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
2. দপ্তর সমূহের সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি ডিজিটালাইজড করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
3. ওয়েবসাইটে মতামত অনুবিভাগের জন্য লিংক স্থাপন করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে বিভাগীয় কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী কন্টেন্ট প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
4. ২০১৩ সালে গৃহীত কার্যক্রম চলমান ও জোরদার করা হয়েছে।

	
	২০১২
	1. আইন ও বিচার বিভাগ এর আওতাধীন সলিসিটর অনুবিভাগ এর জন্য সাবডোমেইন  এর মাধ্যমে নিজস্ব ওয়েবসাইট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।
     (solicitor.lawjusticediv.gov.bd)
2. অত্র বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য নিজস্ব ই-মেইল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। (mail.lawjusticediv.gov.bd)
3. দপ্তর ভিত্তিক নথি সমূহ যথাসময়ে ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয়েছে।
4. ২০১২ সনে স্থাপিত আইসিটি সেল এর কার্যক্রম বেগবান করার জন্য JSF প্রকল্পের সহায়তা নেয়া হয়েছে।


	গৃহীত কার্যক্রম
	বছর ভিত্তিক সাফল্য (২০০৯-২০১৩)

	
	২০১১
	1. নিমণ আদালতের দৈনন্দিন কার্যতালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ করার জন্য পরীÿামূলকভাবে ডিসপেস্ন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।
2. আইন ও বিচার বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।
(www.lawjusticediv.gov.bd)
3. কর্মকর্তাদের  মধ্যে কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে।
4. ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট প্রকাশের জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেয়া হয়েছে।
5. ২০১০ সনে গৃহীত কার্যক্রম গতি সঞ্চার করেছে।

	
	২০১০
	1. A2J প্রকল্পের সহায়তায় তৎকালীন আইন ও বিচার উইং এ আইসিটি সেবা চালু করার নিমিত্ত কারিগরি বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা হয়েছে।
2. তৎকালীন একীভুত আইন ও বিচার উইং এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং এর কর্মকর্তাদের আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাসত্মবায়ন করা হয়েছে।


	
	২০০৯
	1. আইসিটি সেল স্থাপনের লক্ষ্যে তৎকালীন একীভুত আইন ও বিচার উইং এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং সম্মত হয়েছে এবং বর্তমান সরকারের ‘‘রূপকল্প ২০২১’’ বাসত্মবায়নের জন্য  উদ্যেগ গ্রহণ করেছেন।
2. পূর্ববর্তী সরকারের এ ধরনের কার্যক্রম ছিল না।

	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন
(ICT Infrastructure Development)
	২০১৩
	আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস ও অবকাঠামো উন্নয়ন অংশীদার UNDP

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ বিনির্মানে দাতা সংস্থা UNDP এর কারিগরি সহায়তায় Justice Sector Facility (JSF) প্রকল্পের মাধ্যমে UNDP আইন ও বিচার বিভাগ তথা বিচার প্রশাসনের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম বাসত্মবায়নের জন্য আইসিটি ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই অবকাঠামো নির্মাণে জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা ও আইসিটি ব্যবস্থাপক এর আমত্মরিক প্রচেষ্টায় অত্যমত্ম গুরম্নত্বপূর্ণর্ ধারণাপত্র প্রণয়ন, কারিগরি যন্ত্রপাতির বিবরণ প্রণয়নসহ অন্যান্য যাবতীয় কাজ প্রশংসার দাবী রাখে। 
 বিচার প্রশাসনের আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস গড়ার লÿÿ্য JSF প্রকল্পের উচ্চ পর্যায়ের কমিটির বাজেট অনুমোদন ও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির যাচাই-বাছাই শেষে Computer Services Ltd. কে কার্যাদেশ (Work Order) দেয়া হয়। অবশেষে নির্বাচিত ভেন্ডরের কারিগরী সহযোগীতায় গড়ে তোলা হয় আইন ও বিচার বিভাগ তথা বিচার প্রশাসনের আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস। যা বর্তমানে আইসিটি সেল দপ্তরে পরীক্ষামূলকভাবে চালু আছে। 
এই কারিগরী কর্মযজ্ঞের একটি চিত্র নিমেণ দেয়া হলঃ
[image: image1.jpg]T






	
	২০১২
	1. আইসিটি সেল দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরম্ন করে ও একটি কম্পিউটার বরাদ্দ দেয়া হয়।
2. অত্র বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের আইসিটি যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়।
3. ডিজিটাল ডিসপেস্ন বোর্ডের জন্য আদালতগুলোতে কম্পিঊটার বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।
4. ইন্টারনেট সংযোগ বিতরন অবিরাম চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়।
5. প্রিন্টারের কালি সরবরাহ অব্যাহত থাকে। 

	
	২০১১
	1. আইন ও বিচার বিভাগে ইন্টারনেট সরবরাহ করার জন্য ল্যান (LAN) কাঠামো গড়ে তোলা হয়।
2. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং এর সার্ভার হতে ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা হয়।

	
	২০১০
	1. আইসিটি সার্ভিস চালু করার নিমিত্ত উপযুক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়।
2. A2J প্রকল্পের সহায়তায় কারিগরী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া হয়।

	
	২০০৯
	1. দাপ্তরিক কাজে নথি প্রস্ত্ততে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।
2. ল্যান (LAN) কাঠামো পর্যাপ্ত ছিল না।

	আইসিটি জনবল ও প্রশিক্ষণ  
(ICT Manpower & Training)
	২০১৩
	1. সহকারী প্রোগ্রামার(০১ জন) ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (০২ জন) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
2. উন্নত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

	
	২০১২
	1.  প্রোগ্রামার (০১ জন) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
2. উন্নত প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

	
	২০১১
	1. আইসিটি সেল দপ্তরে নিজস্ব লোকবল ছিল না।
2. আইসিটি সেল দপ্তরে পদ সৃজনের সিদ্ধাসত্ম গৃহীত হয়।
3. আইন ও বিচার বিভাগের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের A2J প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

	
	২০১০
	1. A2J প্রকল্পের কারিগরি বিশেষজ্ঞ আইসিটি সেল দপ্তরে লোকবল ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের পরামর্শ দেন।
2. আইন ও বিচার বিভাগের নির্বাচিত কর্মকর্তাদের A2J প্রকল্পের মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনারে  আমন্ত্রণ জানানো হয়।

	
	২০০৯
	1. পূর্ববর্তী সরকারের কর্মসূচীতে আইসিটি জনবলের চাহিদা নিরূপণের ঘাটতি ছিল।

	ইনোভেশন টিম ও ফোকাল পয়েন্ট
(Innovation Team & Focal Point)

	২০১৩
	1. আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন  দপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থা সমূহের সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে অটোমেশন কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য অত্র বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।
2. যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে চীফ ইনোভেশন অফিসার নির্বাচিত করা হয়েছে।
3. দাপ্তরিক সভার মধ্য দিয়ে ইনোভেশন টিম তাদের কার্যক্রম শুরম্ন করেছে।
4. আইসিটি বিষয়ক কর্মকান্ডের ফোকাল পয়েন্ট বিলুপ্ত করা হয়েছে।

	
	২০১২
	1. বর্তমান সরকারের ‘‘রূপকল্প ২০২১’’ মোতাবেক ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা চালু করার নিমিত্ত আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ গ্রহন করা হয়।
2. প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নির্দেশনার মাধ্যমে বিচারিক কাজের ই-সেবা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

	
	২০০৯
হতে
২০১১
	1. এ ধরনের কর্মসূচী অমত্মর্ভুক্ত ছিল না।


	কর্মবন্টন ও নাগরিক সেবা
(Work Distribution & Citizen Charter)
	২০১৩
	আইসিটি সেবা প্রদানে আইসিটি সেল দপ্তরে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত  প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর লোকবলের দায়িত্ব ও কর্মবন্টনের জন্য অত্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দপ্তরটি কারিগরী ও সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক বিধায় সমন্বিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করে আসছে। অত্র দপ্তরের সিটিজেন চার্টার অতিসত্বর প্রণয়ন করা হবে।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০৯/২০১৩ ইং তারিখের ০৪.০০.০০০.২১১.০৬.০০৮.১৩-৩৮২ নং স্মারকের সিদ্ধামেত্মর আলোকে ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের প্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগে আইসিটি শাখা চালু করার জন্য নিমণরূপ প্রমিত পদবিন্যাস নির্ধারিণ করা হয়।
কর্মকর্তা
সহায়ক কর্মচারী
মোট পদ
সিস্টেম এনালিস্ট-০১
কম্পিউটার 
অপারেটর - ০৬
অফিস সহায়ক - ০২
   ১৩টি
প্রোগ্রামার - ০১
সহকারী প্রোগ্রামার-০২
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-০১
বর্তামানে চালুকৃত সেবার মাধ্যমে প্রসত্মাবিত ও নিয়োজিত লোকবলের কর্মবন্টন উলেস্নখ করা হলঃ
সিস্টেমস এনালিস্টঃ পদ সৃজনের প্রসত্মাব বিবেচাধীন আছে।
সরকারের ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা গুনগত মানের বাধ্যবাধকতা বা কমপস্নায়েন্স অনুযায়ী সফটওয়্যার ও অ্যাপিস্নকেশনের প্রতি রিয়েল টাইম নজরদারী বা সার্ভিলেন্স। আমত্মঃমন্ত্রণালয় অ্যাপিস্নকেশনের আভ্যমত্মরীণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে হালনাগাদের নিমিত্ত আর্কিটেকচার নির্ধারণ। পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি গ্রহন ও বর্তমানে ব্যবহৃত অকেজো প্রযুক্তির অপসারণে সরকারের নীতি নির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান।
প্রোগ্রামারঃ প্রস্ত্ততকৃত দাপ্তরিক কন্টেন্ট  ও তথ্য আইসিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাক অফিস সফটওয়্যার ডাটাবেজে হালনাগাদ করা, ইন্টারনেট মিডিয়াসমূহে (ওয়েবসাইট, জাতীয় ওয়েবপোর্টাল) তথ্য সরবরাহ ও হালনাগাদ করা। অ্যাপিস্নকেশন, ডাটাবেজ ও টুলস আর্কিটেকচার উন্নয়ন এবং পরবর্তী প্রজন্মের ইন্টিলিজেন্ট ডিভাইসের মাধ্যমে জনগণের নিকট স্বচ্ছ তথ্য পরিবেশন করা। অটোমেশন কার্যক্রমের নিমিত্ত দপ্তরভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন আর্কিটেকচার প্রণয়ন করে প্রশাসনকে গতিশীল করা এবং তথ্য পরিবেশনের যন্ত্রপাতির চাহিদা নিরূপণ করা। কমিউনিকেশন সিস্টেমে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ নিশ্চিত করা। সিস্টেম এনালিস্টের অনুপস্থিতের তার দায়িত্ব পালন করা।
সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারঃ পদ সৃজনের প্রসত্মাব বিবেচনাধীন আছে। সিস্টেম এনালিস্ট ও প্রোগ্রামার কর্তৃক নিরূপিত চাহিদা মোতাবেক আইসিটি যন্ত্রপাতির ভেন্ডরদের সাথে যোগাযোগ ও প্রশাসনকে ক্রয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা। যাবতীয় চালুকৃত আইসিটি যন্ত্রপাতির কার্যকাল নির্ধারন, কার্যক্ষমতা নির্ধারন ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
সহকারী প্রোগ্রামারঃ চালুকৃত সফটওয়্যার ও অ্যাপিস্নকেশন সমূহে তথ্য প্রবাহের গতি নির্ধারন, কন্টেন্ট যাচাই-বাছাই,  তথ্য সংগ্রহ, সিস্টেম হেলথ সম্পর্কে প্রোগ্রামার ও সিস্টেম এনালিস্ট কে অবহিত করা। ডাটাবেজ ও অ্যাপিস্নকেশন আর্কিটেকচার অনুযায়ী প্রোটোটাইপ বা ডেমো অ্যাপিস্নকেশন প্রস্ত্তত করা। কমিউনিকেশন সিস্টেম অপারেশন তদারকি করা। প্রোগ্রামারের অনুপস্থিতে তার দায়িত্ব পালন করা।
ডাটা এন্ট্রি অপারেটরঃ সহকারী প্রোগ্রামারের নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় তথ্য ও কন্টেন্ট প্রস্ত্তত করা।


	
	২০১২
	নতুন দপ্তরে প্রোগ্রামার (০১) জন নিয়োজিত থাকায় কর্মবন্টন করার প্রয়োজন দেখা দেয় নি।

	
	২০০৯
 হতে
২০১১
	আইসিটি সেল দপ্তরের নিজস্ব লোকবল পদায়ন করা হয়নি।


	আইসিটি নীতিমালা,
পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র
(ICT Policy, Plan & Strategy)
	২০০৯
হতে
২০১৩
	বিগত বছরের সামগ্রিক কর্মসূচী পর্যালোচনা করে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নীতিমালা ও কৌশলপত্র নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।


	গৃহীত কার্যক্রম
	বছর ভিত্তিক সাফল্য (২০০৯-২০১৩)

	আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ
(ICT Equipment Collection)
	২০০৯
হতে
২০১৩
	আইসিটি সেল দপ্তরে নিমণলিখিত সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়ঃ
সরঞ্জাম তালিকা
1. কম্পিউটার 
০২ টি
2. স্ক্যানার
০১ টি
3. টেলিফোন
০১ টি
4. ইন্টারকম
০১ টি



আইসিটি সেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাসত্মবায়ন করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ‘‘রূপকল্প ২০২১’’ প্রতিশ্রম্নতি বামত্মবায়িত হবে। যার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
৬. আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ
	ক্রমিক নং
	কর্মকান্ডের বিবরণ
	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন
	সাফল্যের / অগ্রগতির হার

	
	
	পরিমানগত
	গুনগত
	কাঠামোগত
	

	১.
	দেশের ২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার, ৩৪টি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ এবং ২৩ টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রকল্প বাসত্মবায়ন।
প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৩০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩।
	৮টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১০টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ১৮টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৫টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ৯টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।
	পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ শেষে দলিল নিবন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাতে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, মূল্যবান দলিল দসত্মাবেজ সংরক্ষণ করা সহজ হবে।
	জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবনগুলোর জন্য ৪ তলা ভিতের ওপর ৩/৪  তলা পর্যমত্ম এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনগুলোর জন্য ৪ তলা ভিতের ওপর এক তলা পর্যমত্ম অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। তাতে নিবন্ধন পরিদপ্তরের সংশিস্নষ্ট অফিসগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে।
	সমগ্র প্রকল্পের ৭৫%

	২.
	 জাস্টিস সেক্টর ফ্যাসিলিটি প্রকল্প।
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৫৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ পর্যমত্ম। 

	প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে পাইলট জেলায় Criminal Justice Co-ordiuatio Committe (CJCC) গঠন এবং সিড ফান্ডের নীতিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে । 
	CJCC গঠন বিষয়ে জাতীয় এবং পাইলট জেলা পর্যায়ে একাধিক  সেমিনার /ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং CJCC এর Operational Manual তৈরী করা হয়েছে যা সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Business Process Mapping, Court User Survey, Baseline Survey, Access to Justice Situation Analysis প্রভৃতি বিষয়ে জরীপ/সমীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
	প্রকল্পের আওতায় আইন ও বিচার বিভাগসহ কতিপয় সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরম্ন হয়েছে।
	সমগ্র প্রকল্পের ৪০ %


	ক্রমিক নং
	কর্মকান্ডের বিবরণ
	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন
	সাফল্যের / অগ্রগতির হার

	
	
	পরিমানগত
	গুনগত
	কাঠামোগত
	

	৩
	৩৪টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ ও ৩০টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রকল্প বাসত্মবায়ন।
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৮৭০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
প্রকল্প মেয়াদ কালঃ জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ ।
	৩১ টি জেলায় (টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, নোয়াখালি, যশোহর,  লক্ষীপুর, খুলনা, সিলেট, জামালপুর, কুমিল্লা, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, বগুড়া, ব্রাক্ষ্মনবাড়ীয়া, রংপুর, হবিগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালী)  নির্মাণ কাজ গৃহীত হয়েছে। তম্মধ্যে ঝিনাইদহ, টাঙ্গাইল এবং ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়ায় নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণকাজের জন্য শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে। জমি অধিগ্রহনের জন্য নির্বাচিত জেলাসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় (ব্রাক্ষণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, মাগুরা, পিরোজপুর, কিশোরগঞ্জ, নওঁগা, বাগেরহাট ও গাইবান্ধা) জমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে। ৬টি জেলায় (সিরাজগঞ্জ, বরগুনা, ভোলা, ঠাকুরগাঁও, নরসিংদী ও গাজীপুর) জমি অধিগ্রহনের প্রয়োজন হবে না। ৯টি জেলায় (ঝালকাঠি, রাজবাড়ী, ফেনী, নড়াইল, চূয়াডাঙ্গা, বান্দরবান, নাটোর, লালমনিরহাট ও নীলফামারী) জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াধীন আছে।
	আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিচারকদের এজলাসসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এতে মামলা পরিচালনায় গতিশীলতা আসবে এবং মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে।
	২৪টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। তাতে বিচারকদের এজলাস, খাস কামড়া, রেকর্ড রম্নম এবং দাপ্তরিক অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। ১২ তলা ভিত্তির ওপর ১০টি জেলায় ৫ তলা পর্যমত্ম, ১৩ টি জেলায় ৪ তলা পর্যমত্ম, ৬টি জেলায় ১০ তলা পর্যমত্ম এবং ৫টি জেলায় ৯ তলা পর্যমত্ম আদালত ভবন নির্মাণ করা হবে।
	সমগ্র প্রকল্পের প্রায় ৪৬%


	ক্রমিক নং
	কর্মকান্ডের বিবরণ
	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন
	সাফল্যের / অগ্রগতির হার

	
	
	পরিমানগত
	গুনগত
	কাঠামোগত
	

	৪
	ঢাকা কালেক্টরেট চত্বরে মূখ্য মহানগর হাকিম আদালত ভবন ও হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাকের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ। 
প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৩.৮১ কোটি টাকা (জিওবি)।
প্রকল্প মেয়াদঃ ০১.০৪.২০০৯ হতে ৩০.০৬.২০১২ পর্যমত্ম
	ঢাকা মূখ্য মহানগর হাকিম আদালত ভবনের ৫ম তলা হতে ১০ম তলা পর্যমত্ম এবং হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাকের ৩য় তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যমত্ম উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ। 

	বিচারকদের এজলাসসহ অন্যান্য অবকাঠামো এবং হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাকের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বিচারক, আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী জনগন এবং বিচারকাজের সাথে সংশিস্নষ্ট সকলে উপকৃত হয়েছেন। ফলে বিচারকাজে গতিশীলতা আসবে, মামলা  নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে।
	বিচারকদের এজলাসসহ দাপ্তরিক অবকাঠামো এবং পুলিশ ও কয়েদীদের/ হাজতীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণ হয়েছে। মূখ্য মহানগর হাকিম আদালতের জন্য ৪৫৬৮ বর্গমিটার এবং হাজতখানা কাম পুলিশ ব্যারাকের জন্য ১১০০ বর্গ মিটার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।
	১০০%

	৫
	লিগ্যাল রিফর্মস প্রজেক্ট (পার্ট বি) দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্প
প্রকল্প ব্যয়ঃ প্রায় ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প সাহায্যঃ ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা
জিওবিঃ ১৩.২০ লক্ষ টাকা (ইনকাউন্ড)
	সরকারী লিগ্যাল এইড কর্মসূচির মডেল ৭টি পাইলট জেলায় (যশোর, গাজীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, রাজশাহী ও ব্রাক্ষণবাড়ীয়া) সম্প্রসারণ এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বিনির্মাণ।
	৭টি জেলায় সরকারী লিগ্যাল এইড কর্মসূচির মডেল চালু করায় সরকারী লিগ্যাল এইড সম্পর্কে জনসচেতনতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী লিগ্যাল এইড প্রার্থী বিশেষ করে দারিদ্র মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	প্রকল্পের আওতায় জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (NLASO) কে প্রয়োজনীয় কারিগরী এবং লজিষ্টিক সহায়তা প্রদান করায় উক্ত সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	১০০%

	৬
	এড্রেসিং ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট ওমেন থ্রু আইওএম(ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন)শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।
প্রকল্প ব্যয়ঃ ৮০.৭১ লক্ষ টাকা
প্রকল্প সাহায্যঃ ৬৫.৭১ লক্ষ টাকা
জিওবিঃ ১৫.০০ লক্ষ টাকা (ইন ফাউন্ড)
প্রকল্পের মেয়াদ কালঃ ০১ জানুয়ারী ২০১০ হতে ৩১ ডিসেমবর ২০১২)
	প্রকল্পে নারীর অধিকার সংক্রামত্ম আইন বিষয়ে একটি প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল তৈরী এবং ৯৬০ জন বিচারক ও ৩২০ জন প্রসিকিউটরের প্রশিক্ষন অমত্মর্ভুক্ত আছে। ইতোমধ্যে ৭০৯ জন বিচারক এবং ৩০৮ জন প্রসিকিউটরের প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়েছে।
	প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নারীর অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে। এতে নারীর প্রতি সহিংসতা  হ্রাস পাবে।
	-
	৭৫%


৭.  সলিসিটর অনুবিভাগ এর কার্যাবলি

৭.১ রীট শাখার তথ্য বিবরণী ১
	ক্রমিক নং
	সন
	প্রত্যাশি সংস্থা/ অফিসের চাহিদা মোতাবেক রিট মোকদ্দমায় সরকারের বিপÿÿ মাননীয় হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়/ আদেশের বিরম্নদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে (CP/CMP) দায়েরঃ
	সরকারের পÿÿ মামলা পরিচালনার জন্য Advocate on record (AOR) নিয়োগ (মামলার বিপরীতে)
	মমত্মব্য

	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)
	(৫)

	১
	২০০৯
	৭৪৭টি আপীল (CP/CMP) দায়ের
	৭৪৭ জন AOR নিয়োগ
	

	২
	২০১০
	৮৫৮টি (CP/CMP) দায়ের
	৮৫৮ জন AOR নিয়োগ
	

	৩
	২০১১
	৬৭৪টি (CP/CMP) দায়ের
	৬৭৪ জন AOR নিয়োগ
	

	৪
	২০১২
	১২৫৪টি (CP/CMP) দায়ের
	১২৫৪ জন AOR নিয়োগ
	

	৫
	২০১৩
	৯২২টি (CP/CMP) দায়ের
	৯২২ জন AOR নিয়োগ
	

	৬
	২০১৪
	৪৯টি (CP/CMP) দায়ের
	৪৯ জন AOR নিয়োগ
	ফেব্রম্নয়ারী/১৪ পর্যমত্ম

	
	
	মোট= ৪৫০৪টি
	মোট= ৪৫০৪টি
	



৭.১ রীট শাখার তথ্য বিবরণী ২
	ক্রমিক নং
	সন
	প্রত্যাসি সংস্থা/ অফিসের চাহিদা মোতাবেক মোকদ্দমায় সরকারের পÿÿ/ বিপÿÿ মাননীয় হাইকোর্ট/ মাননীয় আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়/ আদেশের তথ্য অবহিত করণঃ
	মমত্মব্য

	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)

	১
	২০০৯
	২৪টি
	

	২
	২০১০
	৩১টি
	

	৩
	২০১১
	৩৬টি
	

	৪
	২০১২
	৮৯টি
	

	৫
	২০১৩
	২২৬টি
	

	৬
	২০১৪
	৩৯টি
	ফেব্রম্নয়ারী/১৪ পর্যমত্ম

	
	
	মোট= ৪৪৫টি
	



৭.৩ রীট শাখার তথ্য বিবরণী ৩
	ক্রমিক নং
	সন
	প্রত্যাশি সংস্থা/ অফিসের চাহিদা মোতাবেক রিট মোকদ্দমায় সরকারের বিপÿÿ প্রদত্ত রায়/ আদেশের আলোকে মতামত/ নির্দেশনা সংক্রামত্ম প্রাপ্ত প্রসত্মাবঃ
	সরকারের পÿÿ মামলা পরিচালনার জন্য Advocate on record (AOR) নিয়োগ
(মামলার বিপরীতে)
	মমত্মব্য

	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)
	(৫)

	১
	২০০৯
	প্রাপ্ত প্রসত্মাব ১৩৬টি
	৪০টি
	

	২
	২০১০
	প্রাপ্ত প্রসত্মাব ১৮৯টি
	৮৫টি
	

	৩
	২০১১
	প্রাপ্ত প্রসত্মাব ১২৬টি
	৬৮টি
	

	৪
	২০১২
	প্রাপ্ত প্রসত্মাব ২১৫টি
	৫৪টি
	

	৫
	২০১৩
	প্রাপ্ত প্রসত্মাব ২৬৯টি
	২৬৯টি
	

	৬
	২০১৪
	প্রাপ্ত প্রসত্মাব ২৪ টি
	০৬টি
	ফেব্রম্নয়ারী/১৪ পর্যমত্ম

	
	
	মোট= ৯৫৯টি
	মোট= ২৫৩টি
	


৭.৪ ফৌজদারী শাখার তথ্য বিবরণী
	নথির প্রকৃতি
	নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা

	১। সরকার পÿÿ আপীল দায়েরের প্রসত্মাব (HC/D)
	৫৪০টি

	২। মহামাণ্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সরকার পÿÿ এওআর নিয়োগ (SC/A)
	১৫০০টি

	৩। বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধামত্ম (SOL-MiSC)
	১০২০টি

	৪। নিজ দায়িত্বে নিজ খরচে আপীল/ রিভিশন/ মিস কেইস দায়েরের জন্য তথ্য প্রদান সংক্রামত্ম (HC/D)(a)
	৬৬০টি

	৫। ডেথ রেফারেন্স মামলার জন্য ল’ইয়ার নিয়োগ সংক্রামত্ম (HC/E)
	৯০০টি

	৬। ডেথ রেফারেন্স মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ এজি অফিসে প্রেরণ (HC/E)
	৪৮০টি

	৭। ফৌজদারী আপীল মামলার পেপার বুক বিজ্ঞ এজি অফিসে প্রেরণ (HC/A)
	৩৫টি

	৮। হলফনামা সম্পাদন অমেত্ম বিজ্ঞ এজি অফিসে প্রেরণ
	২১০০টি

	৯। এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী রিকুইজিশন পাশ করা হয়েছে।
	১৬২০টি

	১০। এ.ও.আর কর্তৃক দাখিলী চুড়ামত্ম বিল হিসাব শাখায় প্রেরণ।
	২৮২৫টি

	১১। দফাওয়ারী জবাব বিজ্ঞ এজি অফিসে প্রেরণ (এস/এফ)।
	২৬৪০টি

	১২। স্টেট ডিফেন্স ল’ইয়ার এর চুড়ামত্ম বিল পাশের জন্য হিসাব শাখায় প্রেরণ।
	৩৬০টি


৭.৫ এটি/এএটি শাখার তথ্য বিবরণী
	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)

	ক্রঃ নং
	কর্মকান্ডের বিষয়
	পাঁচ বছরের অর্জন
	সাফল্যের হার

	০১.
	বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল এর মামলায়/ আপীলে প্যানেল এ্যাডভোকেট নিয়োগ
	১৬৪৫টি
	
	
	১০০ ভাগ

	০২.
	বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল এর রায়ের বিরম্নদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়েরের মতামত প্রদান করে এ,ও,আর নিয়োগ
	৬৬০টি
	
	
	১০০ ভাগ

	০৩.
	বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর রায়ের বিরম্নদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের মতামত প্রদান
	১০৩০টি
	
	
	১০০ ভাগ

	০৪.
	বিজ্ঞ প্রশাসনিক এ,ও,আর এবং প্যানেল আইনজীবীদের বিল আংশিক ও পূরো নিষ্পত্তি
	৪০০০টি
	
	
	১০০ ভাগ



৭.৬ দেওয়ানী শাখার তথ্য বিবরণী 
	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)

	ক্রঃ নং
	কর্মকান্ডের বিষয়
	পাঁচ বছরের অর্জন
	সাফল্যের হার

	
	
	পরিমানগত
	গুনগত
	কাঠামোগত
	

	১.
	প্রত্যাশী সংস্থা/ অফিসের চাহিদা মোতাবেক সরকার পÿÿ সিভিল রিভিশন দায়ের
	২২৫৩টি
	
	
	১০০ ভাগ

	২.
	সরকারের বিপÿÿ দায়েরকৃত সিভিল সিভিশন মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা
	১৬০০টি
	
	
	১০০ ভাগ

	৩.
	সরকার কর্তৃক ১ম আপীল দায়ের
	২৪২টি
	
	
	১০০ ভাগ

	৪.
	সরকারের বিপÿÿ দায়েরকৃত ১ম আপীল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা
	২৯০টি
	
	
	১০০ ভাগ


	৫.
	সরকার কর্তৃক ১ম বিবিধ আপীল দায়ের
	৬০টি
	
	
	১০০ ভাগ

	৬.
	সরকারের বিপÿÿ দায়েরকৃত ১ম বিবিধ আপীল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা
	১৬৫টি
	
	
	৯০ ভাগ

	৭.
	মহামান্য সুপ্রীমকোর্টে আপীল দায়ের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা
	৮৪৬টি
	
	
	১০০ ভাগ

	৮.
	বিবিধ মতামত
	২৩৬টি
	
	
	৯০ ভাগ

	৯.
	মামলার ফলাফল অবহিতকরণ
	২৪৭টি
	
	
	৯৫ ভাগ


৭.৭ জিপি/পিপি শাখার তথ্য বিবরণী
	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)

	ক্রঃ নং
	কর্মকান্ডের বিষয়
	পাঁচ বছরের অর্জন
	সাফল্যের হার

	
	
	পরিমানগত
	গুনগত
	কাঠামোগত
	

	১.
	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেণ
	১ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	২.
	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
	৩ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	৩.
	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
	৫২ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	৪.
	বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ
	৯৫ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	৫.
	আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউটর নিয়োগ
	১৪ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	৬.
	বিডিআর বিদ্রোহ হত্যাকান্ড ও বিষ্ফোরক আদালতে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ
	৩৩ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	৭.
	জেলা জজ কোর্টসমূহে জিপি নিয়োগ
	৬৪ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	৮.
	জেলা জজ কোর্টসমূহে পিপি নিয়োগ
	৬৮ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	৯.
	জেলা জজ কোর্টসমূহে বিশেষ পিপি নিয়োগ
	১৪৪ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	১০.
	জেলা জজ কোর্টসমূহে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ
	৩১৬ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	১১.
	জেলা জজ কোর্টসমূহে অতিরিক্ত জিপি নিয়োগ
	১০৮ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	১২.
	জেলা জজ কোর্টসমূহে এপিপি নিয়োগ
	২৩৪৩ জন
	
	
	১০০ ভাগ

	১৩.
	জেলা জজ কোর্টসমূহে এজিপি নিয়োগ
	৬৩৪ জন
	
	
	১০০ ভাগ


৮. ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠন

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচেছ। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই  তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফেŠজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে উঠে না। সে বিষয়টি উপলব্ধি করে ৫ থেকে ১০ বৎসরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার অত্র বিভাগের বিজ্ঞ সলিসিটরকে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছেন। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিতভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।
৯. অধ্যাদেশ আইনে পরিণতকরণ 

  ৯.১ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ  (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা, অন্যান্যের মধ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সম্পর্কিত, বিশেষত, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যমত্ম সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রামত্ম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারায়। এ অবস্থায় ২০১৩ সালের ৬নং আইনের মাধ্যমে The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance 1976, The Registration (Extension of Limitation) Ordinance 1976, The Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Ordinance 1976, The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance 1976, The Supreme Court Judges (Remuuneration and Privileges) Ordinance 1978, The Law Reforms Ordinance 1978 অধ্যাদেশসমূহকে আইনে পরিণত করা হয়। 

 ৯.২ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেমবর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন)

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা, অন্যান্যের মধ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী সম্পর্কিত, বিশেষত, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেমবর তারিখ পর্যমত্ম সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রামত্ম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহ কার্যকারিতা হারায়। এ অবস্থায় ২০১৩ সালের ৭নং আইনের মাধ্যমে The Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) Ordinance 1982, The Family Court Ordinance 1985 অধ্যাদেশসমূহকে আইনে পরিণত করা হয়। 
১০. মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার
মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার অফিসের জানুয়ারী, ২০০৯ইং হইতে ডিসেম্বর, ২০১৩ইং পর্যমত্ম ৫ (পাঁচ) বছর অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ১৩(তের) টি অবলুপ্ত কোম্পানী যথাঃ-
১। ম্যাটার নং-২১/১৯৭৮, সি,এস লিঃ (অবলুপ্ত)।
২। ম্যাটার নং-১২/১৯৭৪, বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন লিঃ (অবলুপ্ত)।
৩। ম্যাটার নং-৬৬/১৯৯৪, তাজ মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (অবলুপ্ত)।
৪। ম্যাটার নং-৩৩/১৯৯৩, সার্ভয়ার্স এন্ড এসোসিয়েটস লিঃ (অবলুপ্ত)।
৫। ম্যাটার নং-১৬/১৯৫৮, ঢাকা ইলেকট্রিসিটি ডেভলপমেন্ট কোং লিঃ (অবলুপ্ত)।
৬। ম্যাটার নং-৩৪/১৯৯৩, নিপুন গার্মেন্টস লিঃ (অবলুপ্ত)।
৭। ম্যাটার নং-১১২/২০০০, ইসলাম জুট মিলস লিঃ (অবলুপ্ত)।
৮। ম্যাটার নং-২৯/১৯৮২, দিনাজপুর টকিজ লিঃ (অবলুপ্ত)।
৯। ম্যাটার নং-২৯/১৯৮২, বাংলাদেশ টায়ার্স লিঃ (অবলুপ্ত)।
১০। ম্যাটার নং-৭৯/২০০৪, গামাটক লিঃ (অবলুপ্ত)।
১১। ম্যাটার নং-১৭৪/২০০৬, গনফান বাংলাদেশ লিঃ (অবলুপ্ত)।
১২। ম্যাটার নং-২৭/১৯৮৬, আমিন স্কেল লিঃ (অবলুপ্ত)।
১৩। ম্যাটার নং-৬৮/১৯৯৫, দিরা ডকইয়ার্ড লিঃ (অবলুপ্ত) এর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৫% কমিশন এবং অন্যান্য বাবদ সর্বমোট ৩,৬৯,০৮,৮১৩.৫৭ (তিন কোটি উনসত্তর লÿ আট হাজার আটশত তের টাকা সাতান্ন পয়সা) সরকারী কোষাগার বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকাতে জমা করা হয়েছে।

জানুয়ারী, ২০০৯ইং হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ইং পর্যমত্ম ৫ (পাঁচ) বছর মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভগের কোম্পানী কোর্টের-
১। ১৩/০১/২০১৪ইং তারিখের আদেশ ম্যাটার নং-২৪২/২০১৩, শুভেচ্ছা নীট ওয়্যার (প্রাঃ) লিঃ।
২। ০৩/০২/২০১৪ইং তারিখের আদেশ ম্যাটার নং-১৬৭/২০১৩, এসা গেস্নাবাল ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ এবং
৩। ১০/০৩/২০১৪ইং তারিখের আদেশ ম্যাটার নং-১০২/২০০৭, সাইজাদ টেক্সটাইলস লিঃ কে অবলপ্ত ঘোষনা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত ৩ (তিন) টি কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করার আদেশ প্রদান করেন। মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম চলছে।
১১. নিবন্ধন পরিদপ্তর
বাংলাদেশ তথা এ উপমহাদেশে হসত্মামত্মরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরম্নপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দলিল নির্ভূল থাকলে ভূমির মালিকানা স্বত্ত্ব অক্ষুন্ন থাকে। দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যমত্ম অর্জিত ভূমির মালিকানা স্বত্ত্বের বিচারে দলিলকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সারাদেশে ১৯০৮খ্রিঃ সনের রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধি বিধান অনুসরণ করে দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। 

ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যতম দিক হলো জনগণের সম্পত্তি হসত্মামত্মর কার্যক্রমকে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। বিবর্তনের ধারায়  প্রশাসনিক ও জনস্বার্থে দক্ষতার সাথে নিবন্ধন পরিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় জমি/সম্পত্তি হসত্মামত্মর কার্যক্রম এবং সম্পত্তি হসত্মামত্মর সম্পর্কীত রেকর্ড পত্রাদি দুই শতাধিক বৎসর ধরে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।
আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ নিবন্ধন পরিদপ্তরের মূল দায়িত্ব হল নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করা। নিবন্ধন পরিদপ্তর জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হসত্মাসত্মরের নিবন্ধন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। ১৯০৮ সনের রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল এবং অন্যান্য পরিপত্রের মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
বর্তমানে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) নিবন্ধন পরিদপ্তরের অধীন ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রারের পদ অনুমোদিত আছে। সমগ্র দেশে সাব- রেজিস্ট্রী অফিসের জন্য অনুমোদিত সাব-রেজিস্ট্রার পদের সংখ্যা ৪৭৬টি।
বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যায়িত সময় হ্রাস, রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস ও সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ভূমির মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। নিবন্ধণ পরিদপ্তরের উন্নয়ণের চিত্র নিচে তুলে ধরা হলোঃ
১১.১ নতুন পদ সৃজন

 বিগত সরকারের সময়ে ১৬টি জেলায় ১৬টি নতুন সাব-রেজিস্ট্রী অফিস সৃজন করা হয়েছে এবং ১৬টি অফিস পরিচালনার জন্য ১৬টি সাব-রেজিস্ট্রার, ১৬টি সহকারী, ১৬টি মোহরার ও ১৬টি এম.এল.এস.এস পদ সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বেকার সসম্যা সমাধানের নিমিত্ত ও জনস্বার্থে রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল নকল করে বালামভুক্তির জন্য সারাদেশে প্রায় ২০ হাজার নকলনবীশ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক ভিত্তিতে এবং জনসাধারণের দলিল মুসাবিদা ও প্রস্ত্ততকরনের জন্য প্রায় ৩০ হাজার সনদপ্রাপ্ত দলিল লেখক নিয়োজিত আছেন। 
১১.২. ভৌত অবকাঠামো 

(ক) নিবন্ধন পরিদপ্তরের নিজস্ব কোন ভবন না থাকায় অক্টোবর/২০০৬ মাস থেকে সলিসিটর উইং এর পরিত্যক্ত ৬ কামরার ১টি টিনশেড ও দোতলা ভবনের ২য় তলায় অত্যমত্ম অপরিসর জায়গায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে  কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে। পরিদপ্তরের নিজস্ব ১টি সুপরিসর ভবন নির্মাণ অত্যমত্ম জরম্নরী যা বর্তমান স্থানেই নির্মাণ করা সম্ভব। তবে ২০১৩ সালে নিবন্ধন পরিদপ্তরের আই.আর.ও অর্থাৎ পরিদর্শকগণের বসার জন্য ০৫ কÿ বিশিষ্ট অফিস কÿ বর্তমান স্থানে নির্মানের কাজ প্রায় শেষ পর্যায় রয়েছে। এতে কিছুটা হলেও স্থান সংকুলানের সমস্যা সমাধান হবে। 
(খ) বর্তমানে নিবন্ধন পরিদপ্তরের অধীনস্থ জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহ নিম্নেবর্ণিত ভবনসমূহে পরিচালিত হচ্ছেঃ- 
	পরিত্যক্ত সহকারী জজ আদালত ভবন-------
ভাড়াটিয়া ভবন----------------
বিভাগীয় নতুন ভবন-----------------------
পরিত্যক্ত ভবন --------------------------- 
পুরতন বিভাগীয় ভবন----------------------
নিজস্ব টিনসেড----------------------------
অন্যান্য (দেবত্তোর)------------------------
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    সর্বমোট    =       ৪৯২টি   


(গ) বার্ষিক (২০০৯-২০১৩ইং) উন্নয়ন কর্মসূচির (এ.ডি.পি) আওতায় মোট ১৮টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৩৩টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।   
১১.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সংস্কার
(ক) ২০০৯ইং সনে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মনোনয়নের ভিত্তিতে ১৯০জন মুজিবনগর কর্মচারীকে সাব-রেজিস্ট্রার পদে আত্মীকৃত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বিপুল পরিমান সাব-রেজিস্ট্রার এর পদ শূণ্য থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাহত হচ্ছিল। ২০০৯ইং সনে ১৯০ জন মুজিবনগর কর্মচারী সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের ফলে এই বিভাগের কর্মকর্তা স্বল্পতা দূরীভূত হয়েছে। এছাড়া এই পদে পি.এস.সি কর্তৃক বাছাইকৃত ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১১ খ্রিঃ ও ২০১২খ্রিঃ সনে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক যথাক্রমে ১৮ ও ৩৩ জনকে নন-ক্যাডার সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সনে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক পরীÿার মাধ্যমে মেধাক্রমানুসারে নিয়োগের জন্য সুপারিশের প্রেÿÿতে ৪৬ জন প্রার্থীকে সাব-রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

(খ) ২০০৯ইং সনে সারাদেশে মোট ৩৬টি জেলা রেজিস্ট্রার পদ শূণ্য ছিল। এসকল শূণ্য পদসমূহ সাব-রেজিস্ট্রারগণের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠতার  ভিত্তিতে জেলা রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।  পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ২০১০ সনে ১৪ জন, ২০১১ সনে ৩৫জন, ২০১২ সনে ১৩জন, ২০১৩ সনে ০৩ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে জেলা রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। 
(গ) মহা-পরিদর্শক, সহকারী মহা-পরিদর্শক, পরিদর্শক পদসমূহ নিমণপদ থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের বিধান রয়েছে। সহকারী মহা-পরিদর্শক নিবন্ধন পরিদপ্তরের প্রশাসন পরিচালনায় অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়সমূহে মহা-পরিদর্শক,নিবন্ধনকে সহায়তা দান ও পরিদপ্তরের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। নিবন্ধন পরিদপ্তরে দীর্ঘদিন ধরে শূণ্য সহকারী মহা-পরিদর্শক পদ ২০১২ইং সনে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিদর্শকগণের মধ্য হতে সহকারী মহা-পরিদর্শক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। 

নিবন্ধন পরিদপ্তরে ৬টি পরিদর্শকের পদ আছে। মহা-পরিদর্শক নিবন্ধন, বাংলাদেশ এর নির্দেশ মোতাবেক রেজিস্ট্রী অফিস সমূহের পরিদর্শকগণ প্রতি মাসে তাদের ভ্রমন সূচী অনুযায়ী ভ্রমন করে থাকেন। তাদের প্রাথমিক কর্তব্য হলো জেলা রেজিস্ট্রার অফিসসমূহ পরিদর্শনে মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধনকে সহায়তা প্রদান করা এবং বিভাগীয় অভিযোগ তদমত্ম করা। মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন এর নির্দেশে তারা যে কোন অফিস পরিদর্শন এবং সাব-রেজিস্ট্রারগণের বিরম্নদ্ধে গুরম্নত্বপূর্ণ বিভাগীয় তদমত্ম করে থাকেন। তাঁরা তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের রেজিস্ট্রেশন জেলার প্রশাসনিক কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বর্তমানে পরিদর্শকের কোন পদ শূণ্য নাই। ইতিপূর্বে শূণ্য হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে রেজিস্ট্রী অফিসসমূহের পরিদর্শকের শূণ্য পদসমূহ পূরণ করা হয়েছে। 
১১.৪ রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান

 নিবন্ধন পরিদপ্তরের (টি.সি শাখাসহ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়, ব্যয় এবং দলিল রেজিস্ট্রির সংখ্যা ২০০৮ সন থেকে ২০১৩ সন পর্যমত্মঃ-
	অর্থ বৎসর
	রেজিস্ট্রেশন আয়
	স্থানীয় সরকার কর
	মোট রাজস্ব আয়
	মোট ব্যয়
	উদ্বৃত্ত
	দলিল সংখ্যা

	২০০৮-২০০৯
	২১৪৮,৫৬,৮৯,০০০/-
	৪৭৬,৯২,৩৬,০০০/-
	২৬২৫,৪৯,২৫,০০০/-
	৫৬,২৮,৩১,০০০/-
	২৫৩৯,২০,৯৪,০০০/-
	২৭,০০,৫৭৪ 

	২০০৯-২০১০
	২১৭০,২৯,৬৬,০০০/-
	৫৩৬,১৭,৭০,০০০/-
	২৭০৬,৪৭,৩৬,০০০/-
	৫৭,১৫,৩৩,০০০
	২৬৪৯,৩২,০৩,০০০/-
	২৯,৩৫,৭৭৮ 

	২০১০-২০১১
	২২১৫,৩৫,৭০,০০০/-
	১০৮৬,৯৪,২৫,০০০/-
	৩৩০২,২৯,৯৫,০০০/-
	৫৮,৭১,০৭,০০০/-
	৩২৪৩,৫৮,৮৮,০০০/-
	৩২,৮১,৯৮৯ 

	২০১১-২০১২
	৫০০১,৫৩,৯৩,৫৭৬/-
	১২৬১,৭১,৮৭,১৯১/-
	৬২৬৩,২৫,৮০,৭৬৭/-
	১৮৯,৪১,১৬,৮৭৬/-
	৬০৭৩,৮৪,৬৩,৮৯১/-
	৪৩,৫৩,২৪৬

	২০১২-২০১৩
	৬২৬৯,৯৩,৪৭,২৩৭/-
	১৩২৩,৪১,০৪,৮৯১/-
	৭৫৯৩,৩৪,৫২,১২৮/-
	২৯৯,২১,২৮,৪৩২/-
	৭২৯৪,১৩,২৩,৬৯৬/-
	৪৪,৩০,১৩৫



বাজার মূল্য বাসত্মব ও যৌক্তিকভাবে নির্ধারণে সরকার কিছু গুরম্নত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ফলে সরকারী রাজস্ব আয়ের পরিমান বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১.৫ দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি ডিজিটালকরণ

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রূপকল্প/২০২১ এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে চিত্রকল্প ব্যক্ত করেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের জন্য সরকারের পক্ষ হতে দ্রম্নততম সময়ের মধ্যে উন্নততর সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটালকরণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দু’টি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ২০১০ সন থেকে কাজ করে চলেছে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার উন্নয়নের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধি অনুসারে ‘ডাটাসফ্ট সিস্টেমস্ বাংলাদেশ লিমিটেড’ নামীয় জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানীর সাথে গত ৪ঠা ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি: তারিখে সরকারের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলশ্রম্নতিতে চলতি বছর প্রসত্মাবিত কর্মসূচির বাসত্মবায়ন করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। বর্তমান সরকারের রূপকল্প/২০২১ বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন চালু করা হলে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে  নতুন দিগমেত্মর সূচনা হবে। ফলে জনসাধারণকে দ্রম্নতততার সাথে উন্নত সেবা প্রদান, দলিল রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে রাজস্ব ফাঁকিরোধ ও জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, জনগনের চাহিদানুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য সরবরাহ, বিশ্বমানের রেকর্ড সংরক্ষণ, দ্রম্নততার সাথে সম্পত্তির বাজারমূল্য নিরূপণ, রেজিস্ট্রেশন বিভাগে মেধাবী ও দক্ষ কর্মীবাহিনী আকৃষ্টকরণ ও সৃজন সম্ভব হবে। সর্বোপরি ভূমি সংক্রামত্ম বিরোধ বা মামলা মোকদ্দমা উলেস্নখযোগ্য হারে হ্রাসের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
১১.৬ আইনী সংস্কার 
বিগত পাঁচ বৎসরে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে যে সকল আইনের সংস্কার বা সৃজন করা হইয়া তাহা নিমণরূপঃ-
1.  সর্বনিমণ বাজারমূল্য বিধিমালা-২০১০
2. সর্বনিমণ বাজারমূল্য বিধিমালা সংশোধন-২০১২
3. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা-২০০৯।
4. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা সংশোধনী-২০১১।
5. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা- সংশোধনী-২০১৩।
6. হিন্দু বিবাহ ও নিবন্ধন আইন-২০১২।
7. হিন্দু বিবাহ ও নিবন্ধন বিধিমালা-২০১৩।
8. হিন্দু বিবাহ ও নিবন্ধন বিধিমালা সংশোধনী-২০১৩।
9. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০। 
10. রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১
11. পাওয়ার অব অ্যাটর্নী এ্যাক্ট-২০১২।
12. স্থানীয় সরকার কর পে-অর্ডারের মাধ্যমে আদায় ও জমাদান পদ্ধতি-২০১১। 
13. রেজিস্ট্রেশন এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট,২০১২। 
14. জনসাধারনের সেবাদান নিশ্চিতকল্পে নিবন্ধন পরিদপ্তরসহ অধঃসত্মন সকল দপ্তরে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাসত্মবায়ন আইন, ২০০৮।
15. কোর্ট ফি সংশোধনী আইন, ২০১০ (২নং সি.   সিডিউল)।
16. স্থানীয় সংস্কার ও সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল, সিটি কর্পোরেশণ, মডেল ট্যাক্স সিডিউল-১৯৮৫ এর সংশোধনী-২০১২। 
17. উপজেলা পরিষদ কর-২০১৩।

প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী এবং জনসম্পৃক্ত রেজিস্ট্রেশন বিভাগ বর্তমানে সরকারের অভ্যমত্মরীণ সম্পদ সংগ্রহের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে বিগত বছর পর্যমত্ম বিভিন্ন সংস্কার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এই বিভাগের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সবের পরও মূল সমস্যা রয়ে গেছে, তা হল-
1. দলিল রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করে পক্ষের বরাবরে মূল দলিল ফেরৎ দেয়ার  ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ;
2. সম্পত্তির বাজার মূল্য নিরূপন পদ্ধতি বাসত্মবসম্মত করণের ফলে অস্বাভাবিক রেজিস্ট্রেশন ব্যয়ের প্রতিবন্ধকতা;
3. স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ ও সম্পত্তি হসত্মামত্মর সংক্রামত্ম তথ্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে সাবেকী আমলের পদ্ধতি অনুসরণ;
4. রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত না করণ;
উপরে বর্ণিত সমস্যাদি নিরসনের নিমিত্ত করণীয় সম্পর্কে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ ২০১০ সন থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্যোগ সফল হলে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী গঠিত কমিটির সুপারিশ বাসত্মবায়নের মাধ্যমে নিবন্ধন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণ, বিভাগীয় জনবল বৃদ্ধি ও দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি ডিজিটাইজেশন করা হলে রেজিস্ট্রেশন বিভাগের আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়। 
১১.৭ দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও স্বয়ংক্রিয়করণের প্রসত্মাবিত কর্মসূচি

অর্থমন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অর্থ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত আয়োজিত ১৭-০১-২০১১ তারিখে আমত্মঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশ ও রূপকল্প/২০২১ বাসত্মবায়নের জন্য দলিল রেজিস্ট্রেশন আধুনিকায়ন ও স্বয়ংক্রিয়করণ পদ্ধতি প্রচলনের সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়। 

দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তি নির্ভরশীল/স্বয়ংক্রিয়করণের লÿÿ্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ‘ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি’ নামে একটি এবং একই মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (মতামত)-কে প্রধান করে  ‘Programme Implementation Committee’  নামে অপর একটি কমিটি গঠিত হয়। উভয় কমিটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রম্নলস, ২০০৮ এর আলোকে QCBS (quality  and cost bassed system) পদ্ধতিতে দলিল রেজিস্ট্রেশন ও রেকর্ড সংরÿণে আধুনিকায়ন ও স্বয়ংক্রিয়করণের লÿÿ্য সফ্টওয়্যার উন্নয়নের জন্য দাতা/সংস্থা/ফার্ম বা কোম্পানী নির্ধারণের জন্য প্রসত্মাব করেন।  

দলিল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ও রেকর্ড সংরÿণ পদ্ধতি স্বয়ক্রিয়করণ কর্মসূচি বাসত্মবায়নে কম্পিউটারাইজড্ পদ্ধতির মাধ্যমে দলিল রেজিস্ট্রেশন দ্রম্নত, দÿ, সহজ এবং ব্যয় হ্রাস করার লÿÿ্য ০৫টি সাব-রেজিস্ট্রী অফিস এবং ০৩টি জেলা রেকর্ডরম্নমে (ঢাকা, কুমিলস্না, যশোর) এ প্রক্রিয়া চালূ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির মূল  লÿ্য রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট ডিজিটাইজেশন করে দলিল রেজিস্ট্রি এবং এতদসংক্রামত্ম তথ্যাদি সরবরাহ দ্রম্নত সারা বাংলাদেশে বিসত্মৃত করে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা । 
এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

বর্তমান সরকারের রূপকল্প/২০২১ বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন চালু করা হলে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে  নতুন দিগমেত্মর সূচনা হবে। ফলে জনসাধারণকে দ্রম্নতততার সাথে উন্নত সেবা প্রদান, দলিল রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে রাজস্ব ফাঁকিরোধ ও জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, জনগনের চাহিদানুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য সরবরাহ, বিশ্বমানের রেকর্ড সংরক্ষণ, দ্রম্নততার সাথে সম্পত্তির বাজারমূল্য নিরূপণ, রেজিস্ট্রেশন বিভাগে মেধাবী ও দক্ষ কর্মীবাহিনী আকৃষ্টকরণ ও সৃজন সম্ভব হবে। সর্বোপরি ভূমি সংক্রামত্ম বিরোধ বা মামলা মোকদ্দমা উলেস্নখযোগ্য হারে হ্রাসের মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
এই কর্মসূচির সর্বশেষ অবস্থাঃ
বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রূপকল্প/২০২১ এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে চিত্রকল্প ব্যক্ত করেছেন, তাতে সাধারণ মানুষের জন্য সরকারের পক্ষ হতে দ্রম্নততম সময়ের মধ্যে উন্নততর সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন কর্মসূচী বাসত্মবায়নের নিমিত্ত পরামর্শ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার উন্নয়নের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধি অনুসারে ‘ডাটা সফট সিস্টেমস বাংলাদেশ লি:, বিজনেস অটোমেশন লি: ও ইন্ফোকনসাল্ট লি:’ নামীয় জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানীর সাথে গত ৪ঠা ডিসেম্বর ২০১২ খ্রি: তারিখে সরকারের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সফ্টওয়্যার উন্নয়নের কাজ চূড়ামত্ম পর্যায়ে রয়েছে। 

দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটালকরণের উদ্দেশ্যে বিগত নভেম্বর/২০১৩ মাসে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ক্রয় এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেÿÿ ১০কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। 
১২. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন

১২.১ কমিশনের পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিধান এবং অধঃসত্মন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের অন্যান্য বিধান বিশেষতঃ ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাসত্মবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রথমে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৪ এবং ১৬ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারীর মাধ্যমে পূর্বের বিধিমালাটি বাতিল করতঃ ১১-সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়। ০৮ নভেম্বর, ২০১২ ইং তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে বিধিমালা অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
১২.২ কমিশনের দায়িত্ব
· মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই-বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষা পরিচালনা এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।
· মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বা তদসংক্রামত্ম অন্য কোন বিষয় কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রামত্ম অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট পাঠানো হলে সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করা ।
· প্রচলিত আইন বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ বা ১৩৩ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন। যেমন শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের বিভাগীয় পরীক্ষার আয়োজন করা।

১২.৩ কমিশনের কার্য সম্পাদন প্রণালী

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্য সম্পাদন আদেশ, ২০০৪ মোতাবেক এ আদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব চেয়ারম্যানের উপর ন্যসত্ম থাকবে; এবং তিনি তাঁর কর্তৃত্ব কমিশনের কোন সদস্যকে বা সচিবালয়ের কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সচিবালয়ের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তার মধ্যে কর্মবন্টন করতে পারবেন। চেয়ারম্যানের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে কমিশন সচিবালয়ের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা সরকারসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সাথে পত্র যোগাযোগ করতে পারবেন।
কমিশনের দায়িত্ব তথা কার্যাদি সম্পাদনে সম্পাদনে সহায়তার জন্য কমিশন যে কোন সরকারী সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারী কর্ম কমিশন বা কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ করতে পারবে এবং কমিশনের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধও করতে পারবে। এরূপ অনুরোধের বিষয়ে সরকারের ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকলে উক্ত সংস্থাসমূহ ও সরকারী কর্ম কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য প্রদান করবে।
কমিশনের সকল আর্থিক বিষয়ে সচিব বা সচিবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন কমিশনের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা। প্রতিটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে সচিব ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যমত্ম ব্যয় করতে পারবেন এবং কোন ক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন থাকলে চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। 
সার্ভিসের প্রবেশপদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন; 
(ক) 
সরকারের সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে; 
(খ) 
সময় সময় প্রার্থীগণের যোগ্যতা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের শর্ত, পরীক্ষার ধরণ, পদ্ধতি ও সিলেবাস সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিবে; 
(গ) 
প্রয়োজনবোধে দেশের এক বা একাধিক স্থানে এবং বিদেশে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;
(ঘ) 
উক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; 
(ঙ) 
সংশিস্নষ্ট বিধিমালা ও মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পত্রে উলেস্নখিত শূন্য পদের সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীগণের মেধা তালিকা প্রস্ত্ততকরতঃ উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবে।

১২.৪ কমিশন সচিবালয় 

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা ২০০৭ এর বিধি ৪ অনুযায়ী কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় আছে এবং উক্ত সচিবালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে। তদানুসারে বিগত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিবালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
 
মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে জারীকৃত ‘বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যসম্পাদন আদেশ, ২০০৪’ মোতাবেক কমিশন সচিবালয় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হবে এবং তদানুসারে সরকারের নিকট হতে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি ও আয়-ব্যয়ের সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বলে গণ্য হবেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হবে। সরকার অনুমোদিত পদের ভিত্তিতে সার্ভিসের কর্মকর্তাগণকে যথাযথ পদে প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে এবং অন্যান্য পদেও কমিশন যথাযথ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণকে প্রেষণে কর্মরত রাখতে পারবে। 

১২.৫ কমিশন ও এর সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইট
বর্তমানে বিশ্ব তথা আমাদের দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। সেদিক থেকে  বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্য একটি শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সকল সুবিধাদিসহ একটি পৃথক ওয়েবসাইট থাকা আবশ্যক বিধায় কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট যার ঠিকানা www.jscbd.org.bd খোলা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারছেন এবং কমিশনের যাবতীয় তথ্যাদি এর দ্বারা সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি (www.jscbd.org.bd) আগ্রহী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের সুবিধার্থে ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে। 
১২.৬ লাইব্রেরী 

অত্র কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদানে মনোনয়ন এবং শিক্ষানবিস সহকারী জজদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা। সে লক্ষ্যে উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মকর্তাগণের জন্য এমনকি বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বইসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরী অত্র কমিশনের জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে, সদাশয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে অত্র কমিশনের জন্য বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ভবনের ৭ম, ৮ম ৯ম ও ১০ম তলার আংশিক (পূর্বাংশে) স্থায়ীভাবে নবনির্মিত অফিসের একটি সুপরিসর কক্ষকে লাইব্রেরী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অত্র কমিশনের লাইব্রেরীর জন্য ইতোমধ্যে ১৯২৮টি বই ক্রয়সহ অনুদানসূত্রে পাওয়া গেছে।

১২.৭ তথ্য প্রদান ইউনিট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক অত্র কমিশন ও এর সচিবালয় সংক্রামত্ম তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিবকে কমিশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশিস্নষ্ট তথ্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের জন্য উপ-সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরটি (৯৫৬৮৬৪২) কমিশনের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করা হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলী তথা পরীক্ষা সংক্রামত্ম যাবতীয় তথ্যাবলী আগ্রহী প্রার্থী তথা জনগণ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের মাধ্যমে সম্যকভাবে অবহিত হচ্ছে।

১২.৮ ২০০৯-২০১৪ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:
· আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্র অনুসারে ২০৭টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের জন্য ৪র্থ বিজেএস পরীক্ষা, ২০০৮ এর যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে ২১১ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়। উক্ত বাছাইকৃত প্রার্থীদেরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনসহ মনোনয়ন তালিকা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ২১১ জন প্রার্থীর বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নপূর্বক তাদেরকে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রট পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। 
· আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্র অনুসারে ১০১টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের জন্য ৫ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১০ এর যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে ১২০ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়। উক্ত বাছাইকৃত প্রার্থীদেরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনসহ মনোনয়ন তালিকা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ১২০জন প্রার্থীর বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নপূর্বক তাদেরকে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রট পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। 

৬ষ্ঠ বিজেএস পরীক্ষা, ২০১১ এর যাবতীয় কার্যক্রম ২০১২ খ্রীস্টাব্দে সফলভাবে সম্পন্ন করে বিধিমালা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ১২৫ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই পূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে উলেস্নখিত ১২৫জন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনসহ মনোনয়ন তালিকা ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নপূর্বক তাদেরকে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রট পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। 
·   ৭ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১২ এর যাবতীয় কার্যক্রম জানুয়ারী, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সফলভাবে সম্পন্ন করে বিধিমালা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ৮০ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হয়। উক্ত বাছাইকৃত প্রার্থীদেরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনসহ মনোনয়ন তালিকা পরবর্তী কার্যক্রম ও নিয়োগের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। 
· আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্র অনুসারে ৫৩টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের জন্য ৮ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৩ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৮ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৩ এর বিজ্ঞপ্তির ব্যাপক প্রচারের ফলে ৩৯৭৫টি আবেদনপত্র কমিশনে জমা পড়ে। প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের মধ্য হতে যাচাই-বাছাইপূর্বক ৩৯৪৭ জন প্রার্থীকে ৮ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৩-এ অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪১৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তীতে ১০০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্র অনুসারে ২৪টি শূন্য পদের বিপরীতে মনোনয়নের জন্য ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৯ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৪-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৩৭৪৯ জন প্রার্থীর আবেদনপত্র কমিশনে জমা পড়ে এবং উক্ত দরখাসত্মসমূহের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া চলমান।

শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের জন্য ২০০৯-২০১৪ সন পর্যন্ত সর্বমোট ১০টি অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষার আয়োজন করা হয় এবং উক্ত পরীক্ষাসমূহে সর্বমোট ৩০০৪ জন শিক্ষানবিস সহকারী জজ অংশ গ্রহণ করে। উক্ত পরীক্ষাসমুহের ফলাফল কমিশনের সংশিস্নষ্ট সভায় অনুমোদনক্রমে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। 
· বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্য পৃথক কোন ভূমিতে কোন ভবন না থাকায় কমিশনের যাবতীয় কার্যক্রম উহার (কাজের) প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (JATI) ভবনের ৪র্থ তলায় স্বল্প সংখ্যক কক্ষে পরিচালনা করা কষ্টকর ছিল। এমতাবস্থায় সদাশয় সরকারের অনুমোদন তথা বাজেট বরাদ্দের ফলে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ৬ষ্ঠ তলা ভবনের উপরে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের নিজস্ব অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম তলায় (আংশিক) নির্মাণ কাজ সম্পন্নপূর্বক বর্তমানে তথায় অফিস চালু রয়েছে। কিন্তু JATI ভবনে আইন কমিশনের অফিসসহ মোট ৩টি অফিস থাকায় অত্র ভবনে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাগম ঘটে। অত্র কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগে মনোনয়ন প্রদান করা এবং প্রবেশনার সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করা। কাজেই উভয় ধরণের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খাতাপত্র মূল্যায়নসহ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্ত্ততের মত গুরম্নত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কাজগুলো কমিশন কর্তৃক সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উহার অফিসসমূহের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা একামত্ম আবশ্যক। JATI ভবনের উপরে ৭ম, ৮ম, ৯ম এবং ১০ম তলার আংশিক নির্মাণ কাজ সম্পন্নপূর্বক কমিশনের অফিস চালু করায় পূর্বের তুলনায় অফিসের কাজের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা কিছুটা হলেও সম্ভবপর হবে।
· সম্প্রতি বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২ চূড়ামত্মভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর এর প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিধিমালাটি অনুমোদিত হওয়ার ফলে কমিশন সচিবালয়ের ১৩টি শূন্য পদের বিপরীতে ১৩টি পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

অধঃসত্মন আদালতসমূহের সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ ও উচ্চতর পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জেলা জজ ও অধঃসত্মন আদালতসমূহ এবং বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতসমূহ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৯ এর বিধানমতে উক্ত আদালতসমূহের সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে পরীক্ষাসহ যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। অন্যদিকে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী (সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুসারে উহার সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীতে স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি সংক্রামত্ম পরীক্ষা গ্রহণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা অত্র কমিশন কর্তৃক গ্রহণ করার কথা বলা আছে। কাজেই উপরোলিস্নখিত দু’টি নিয়োগবিধির বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে কিছু অসংগতি রয়েছে বিধায় উক্ত জজশীপের নিয়োগবিধির বিধানসমূহ সংশোধনপূর্বক উহার সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা ম্যাজিস্ট্রেসীর নিয়োগবিধির ন্যায় অত্র কমিশন কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে মর্মে সংশোধন আনয়নের লক্ষ্যে অত্র কমিশনের সম্মানিত সদস্য মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ এমদাদুল হক-এর সভাপতিত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি উভয় নিয়োগবিধি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অসংগতিসমূহ নির্ধারণপূর্বক উহা সংশোধনের প্রসত্মাবসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর পেশ করেন। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিবেদন অনুসারে সংশিস্নষ্ট নিয়োগ বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব আনয়নপূর্বক উহা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করায় উহা তথায় প্রক্রিয়াধীন আছে।
· ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যমত্ম অত্র কমিশনের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে সর্বমোট ০৫টি প্রতিনিধিদল মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, চীন, হংকং, ভারতের দিলস্নী, যুক্তরাজ্য ও স্কটল্যান্ডের জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশল অবলোকনের নিমিত্ত শিক্ষা সফরে গমন করেন। প্রতিনিধি দল উলেস্নখিত দেশসমূহের বিচারক নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সরাসরি অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে কমিশনের প্রতিনিধি দলসমুহ উক্ত ৮টি দেশের বিচারক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা ও ধারণা নিয়ে এসেছেন যা অত্র কমিশনের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে সংশিস্নষ্ট প্রতিবেদনসমুহ প্রস্ত্ততপূর্বক মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, উক্ত মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মাননীয় সচিব, সিনিয়র সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর সদয় অবলোকন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হয়েছে।
· ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যমত্ম জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের বিভিন্ন বিষয়ে ৪৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভায় অধিকাংশ সম্মানিত সদস্যগণের উপস্থিতিতে আলোচ্যসূচী ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে কমিশনের বিভিন্ন গুরম্নত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়েছে । 

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে যথাসময়ে পেশ করা হয়েছে।
১৩.  বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট
বিচার কর্মবিভাগের নিযুক্ত ব্যক্তি, আইনজীবি ও বিচার ব্যবস্থার সহিত সম্পৃক্ত কতিপয় অন্যান্য পেশাজীবীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের নিমিত্তে ১৯৯৫ সালের ২৩শে র্মাচ, ১৪০১ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র তারিখে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নামে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। এছাড়াও পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে আছেন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টে কর্মরত বা সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত দুইজন বিচারক, যাদের মধ্যে প্রবীনতর বিচারক বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানও হবেন; বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল; ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক; সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়; সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ বিভাগ); সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; রেক্টর, বাংলাদেশ পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার; রেজিষ্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা; ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডীন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল; সভাপতি, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন; ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন), যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হবেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী বোর্ডের উপদেষ্টা হবেন।
মুলতঃ বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তি, সরকারী মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পালনকারী আইন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক সংরক্ষিত তালিকায় অমত্মর্ভূক্ত এডভোকেট এবং সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধঃসত্মন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণক প্রশিক্ষণ প্রদান; আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনা; আমত্মর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; আদালত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান করা এবং উক্তরূপ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ; বিচার ব্যবস্থা ও বিচার কার্যের গুণগত উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আমত্মর্জাতিক সম্মেলন, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ও পরিচালনা; বিচার ব্যবস্থা ও আদালত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাময়িকী, প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ; বিচার ব্যবস্থা ও আদালত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এই আইনের অধীন প্রশিক্ষণের পাঠক্রম ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রামত্ম যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারণ; ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট প্রদান; লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন ও উহাদের পরিচালনা; বিচার প্রশাসন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত যেকোন কাজ; উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব।
ইনিউস্টিটিউট এর বিগত পাঁচ বৎসরের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিমণরূপঃ
	(১)
	(২)
	(৩)

	ক্রমিক নং
	কর্মকান্ডের বিবরণ
	পাঁচ বৎসরের অর্জন

	
	
	পরিমানগত/ সংখ্যা
	গুনগত
	কাঠামোগত

	১.
	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান
	১৬৬৮ জন
	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহন
	ক্যপাসিটি বিল্ডিং জুডিসিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং ইনিউস্টিটিউট Phase II প্রকল্পের আওতায় ২৭৬টি কম্পিউটার ক্রয় করে জেলা জজ আদালতসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে।

	২.
	আদালত সহায়ক স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান
	৪৫২ জন
	দক্ষতা বৃদ্ধি
	

	৩.
	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ
	বিচারক ৭০৯ জন
প্রসিকিউটর ৩০৮ জন
	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য আদালতে মামলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা
	

	৪.
	অফিস ব্যবস্থাপনা ও স্টাফদের গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ
	ইনিউস্টিটিউট এর (৩য়/৪র্থ শ্রেণীর) কর্মচারী ৪৬ জন
	বিচার প্রশাসন প্রvাশক্ষণ ইনিউস্টিটিউটের অভ্যমত্মরীন কার্যাবলীর গুণগত মান বৃদ্ধিকরণ
	

	৫.
	মেডিয়েটরদের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রামত্ম প্রশিক্ষণ।
	অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ- ৬৮ জন
	মামলার দীর্ঘ সূত্রতা কমাতে মেডীয়শন সংক্রামত্ম কার্যাবলী বৃদ্ধিকরণ।
	

	৬.
	Train The Trainer
	বিচারক ও আইনজীবী- ৪০ জন
	Plea Bargaining এর মাধ্যমে বিচারক/আইনজীবীদের দক্ষ করে তোলা।
	


ইনস্টিটিউট ৩ জানুয়ারী ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০১৩ সময় পর্যন্ত নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সম্পন্ন করে
	Sl.

No.
	Course Title

 

	Target Group
	No. of the Participants
	Duration

 

	
	
	
	Male
	Female
	Total
	

	1. 
	84th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	31
	11
	42
	3/1/2009-22/1/2009

	2. 
	85th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	40
	10
	50
	7/2/2009-23/2/2009

	3. 
	86th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	41
	7
	48
	7/3/2009-2/4/2009

	4. 
	87th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	36
	16
	52
	11/4/2009-7/5/2009

	5. 
	88th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	20
	-
	20
	16/5/2009-28/5/2009

	6. 
	89th Orientation Course
	Chief Metropolitan Magistrates and Chief Judicial Magistrates
	40
	2
	42
	6/6/2009-11/6/2009

	7. 
	13th Training Course
	Public Prosecutors
	29
	-
	29
	13/6/2009-18/6/2009

	8. 
	90th Judicial Administration Training Course
	Joint District & Sessions Judges/ Joint Metropolitan Sessions Judges
	22
	4
	26
	1/8/2009-19/8/2009

	9. 
	91st Judicial Administration Training Course
	Joint District & Sessions Judges/ Joint Metropolitan Sessions Judges
	20
	2
	22
	10/10/2009-29/10/2009

	10. 
	92nd Judicial Administration Training Course
	Assistant Judges/ Senior Judicial Magistrates
	32
	10
	42
	7/11/2009-19/11/2009

	11. 
	93rd Judicial Administration Training Course
	Senior Judicial Magistrates and Judicial Magistrates
	38
	7
	45
	12/12/2009-24/12/2009

	12. 
	94th Judicial Administration Training Course
	District Judges (Bicharak, Nari-o-Shishu Nirjatan Daman Tribunals)
	14
	3
	17
	16/1/2010-21/1/2010

	13. 
	95th Judicial Administration Training Course
	Assistant Judges, Metropolitan Magistrates and Senior Judicial Magistrates
	26
	12
	38
	6/2/2010-18/2/2010

	14. 
	96th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	34
	14
	48
	28/2/2010-25/3/2010

	15. 
	97th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	41
	5
	46
	24/4/2010-20/5/2010

	16. 
	98th Judicial Administration Training Course
	Additional District & Sessions Judges
	13
	1
	14
	5/6/2010-10/6/2010

	17. 
	99th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	34
	6
	40
	3/7/2010-26/7/2010

	18. 
	100th Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	26
	13
	39
	18/9/2010-12/10/2010

	19. 
	101st Basic Training Course on Judicial Administration
	Assistant Judges and Judicial Magistrates
	24
	13
	37
	19/10/2010-11/11/2010

	20. 
	18th In-service Training Course
	Sheristadars

(Court’s Staff)
	44
	1
	45
	05/12/2010-09/12/2010

	21. 
	14th Training Course 


	Government Pleaders
	36
	
	36
	18/12/2010-23/12/2010

	22. 
	1st Special Training Course on Computer Literacy  
	Sheristadars
	18
	2
	20
	28/12/2010-30/12/2010

	23. 
	2nd Special Training Course on Computer Literacy  
	Sheristadars
	20
	-
	20
	09/01/2011-11/01/2011

	24. 
	3rd Special Training Course on Computer Literacy  
	Sheristadars
	14
	5
	19
	16/01/2011-18/01/2011

	25. 
	4th Special Training Course on Computer Literacy  
	Sheristadars
	17
	-
	17
	22/01/2011-24/01/2011

	26. 
	5th Special Training Course on Computer Literacy  
	Sheristadars
	17
	3
	20
	25/01/2011-27/01/2011

	27. 
	6th Special Training Course on Computer Literacy  
	Sheristadars
	17
	2
	19
	30/01/2011-01/02/2011

	28. 
	7th Special Training Course on Computer Literacy  
	Sheristadars
	18
	1
	19
	06/02/2011-08/02/2011

	29. 
	102nd Judicial Administration Training Course
	Additional District & Sessions Judge
	22
	3
	25
	26/02/2011-03/03/2011

	30. 
	103rd Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges and Senior Judicial Magistrates
	32
	7
	39
	03/04/2011-16/04/2011

	31. 
	15th Training Course 


	Public Prosecutors
	27
	1
	28
	23/04/2011-28/04/2011

	32. 
	104th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges and Senior Judicial Magistrates
	30
	3
	33
	07/05/2011-12/05/2011

	33. 
	105th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges and Senior Judicial Magistrates
	26
	8
	34
	21/05/2011-28/05/2011

	34. 
	106th Judicial Administration Training Course
	Additional District & Sessions Judges and Equivalent Officers
	20
	6
	26
	04/06/2011-11/06/2011

	35. 
	Office Management Course
	JATI Staff (2nd and 3rd Class)
	19
	1
	20
	12/06/2011-16/06/2011

	36. 
	Training Course on Display of Daily Cause List through Digital Display Board
	Judicial Officer and Court Support Staff
	9
	1
	10
	15/06/2011-19/06/2011

	37. 
	Staff Development Course
	JATI Staff (4th Class)
	25
	1
	26
	19/06/2011-23/06/2011

	38. 
	107th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges, Senior Judicial Magistrates and Equivalent Officers
	30
	8
	38
	10/09/2011-19/09/2011

	39. 
	108th Judicial Administration Training Course
	Judicial Officers Equivalent to the District Judge
	35
	4
	39
	22/10/2011-31/10/2011

	40. 
	109th Judicial Administration Training Course
	Senior Judicial Magistrates/Metropolitan Magistrates
	28
	10
	38
	17/12/2011-29/12/2011

	41. 
	110th Judicial Administration Training Course
	Assistant Judges/Senior Judicial Magistrates/Metropolitan Magistrates/ Equivalent Officers
	27
	11
	38
	21/01/2012-30/01/2012

	42. 
	111th Judicial Administration Training Course
	District and Sessions Judges/ Equivalent Judges
	28
	1
	29
	25/02/2012-05/03/2012

	43. 
	112th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges/Senior Judicial Magistrates/Metropolitan Magistrates
	28
	8
	36
	24/03/2012-05/04/2012

	44. 
	113th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges/Senior Judicial Magistrates/Metropolitan Magistrates
	31
	6
	37
	05/05/2012-17/05/2012

	45. 
	114th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges/Senior Judicial Magistrates/Metropolitan Magistrates
	31
	8
	39
	02/06/2012-14/06/2012

	46. 
	115th Judicial Administration Training Course
	District & Sessions Judges/ Equivalent Judicial Officers
	32
	3
	35
	07/07/2012-17/07/2012

	47. 
	116th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges/Senior Judicial Magistrates/Metropolitan Magistrates
	34
	5
	39
	08/09/2012-19/09/2012

	48. 
	Training Workshop on Arpito Sampatti Prattarpan Ain with Allied Laws and Rules
	District & Sessions Judges
	47
	13
	60
	22/09/2012

	49. 
	117th Judicial Administration Training Course
	Senior Assistant Judges/Senior Judicial Magistrates/Metropolitan Magistrates
	25
	10
	35
	06/10/2012-18/10/2012

	50. 
	1st In-service Training Course for the Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	43
	2
	45
	11/11/2012-15/11/2012

	51. 
	2nd In-service Training Course for the Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	42
	1
	43
	18/11/2012-22/11/2012

	52. 
	3rd  In-service Training Course for the Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	41
	1
	42
	09/12/2012-13/12/2012

	53. 
	4th In-service Training Course for the Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	39
	3
	42
	22/12/2012-27/12/2012

	54. 
	5th In-service Training Course for the Bench Assistants of the Judicial Magistracies


	Bench Assistants of the Judicial Magistracies
	42
	3
	45
	30/12/2012-03/01/2013

	55. 
	118th Judicial Administration Training Course
	Chief Judicial Magistrates/ Chief Metropolitan Magistrates
	27
	1
	28
	19/01/2013- 31/01/2013

	56. 
	Mediator Skills Training Programme
	Retired District Judges
	21
	2
	23
	27/01/2013-30/01/2013

	57. 
	Mediator Skills Training Programme
	Retired District Judges
	23
	1
	24
	18/03/2013-21/03/2113

	58. 
	Practitioners Course on Mediation Training Programme
	Retired District Judges
	19
	2
	21
	23/03/2013-25/03/2013

	59. 
	26th Foundation Training Course
	Assistant Judges
	31
	14
	45
	31/03/2013-28/05/2013

	60. 
	119th Judicial Administration Training Course
	Joint District & Sessions Judges/ Equivalent Judicial Officers
	33
	6
	39
	03/06/2013-13/06/2013

	61. 
	“Train the trainer” program on plea bargaining
	Judicial Officers/ Lawyers
	36
	4
	40
	17/06/2013-19/06/2013

	62. 
	27th Foundation Training Course
	Assistant Judges
	24
	11
	35
	13/08/2013-10/10/2013

	63. 
	28th Foundation Training Course
	Assistant Judges
	24
	8
	32
	17/11/2013-15/01/2014

	 
	 
	Total = 
	1793
	327
	2120
	 

	


বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দর্শনীয় স্থান তথা সোনারগাঁও লোক ও কারম্নশিল্প জাদুঘর, নারায়নগঞ্জ, জাতীয় সংসদ ভবন, বঙ্গভবন, পরিদর্শন করা হয়। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে জাতীয় জাদুঘর ও লালবাগ কেলস্না, রেজিষ্ট্রেশন অফিস পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া প্রতিটি প্রশিক্ষণকালীন সময়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের নিমিত্তে Attachment থাকে। বিভিন্ন মানবাধিকার পরিবেশবাদী সংগঠন তথা জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, BELA, BLAST প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বিভিন্ন সেমিনার/ ওয়ার্কসপের আয়োজন করেছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের PALRP প্রজেক্টের আওতাধীনে শিশু আইনের উপরে দুদিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের একমাত্র ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, মিরপুরে সেমিনারে অংশগ্রহণ করা হয়। ২০১৩ সালে অত্র ইনস্টিটিউটে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময়ে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটদের চিত্ত বিনোদনের নিমিত্তে Indoor Games  চালু করা হয় যাতে টেবিল টেনিস, কেরাম, দাবা, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রতিবছর বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা JATI Journal যথাসময়ে প্রকাশ করেছে। 
১৪. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়- সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। বর্তমান সরকার ÿমতা গ্রহণের পর দরিদ্র জনগণের আইনি সুরÿা নিশ্চিত করার লÿÿ্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের সুফল দেশের অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণ ইতিমধ্যে পেতে শুরম্ন করেছেন। এসব উদ্যোগের উলেস্নখযোগ্য কিছু দিক নিমেণ তুলে ধরা হলোঃ
১৪.১ জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও জনবল নিয়োগ 
সমগ্র বাংলাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকার ইতিপূর্বে ÿমতায় থাকাকালে ২০০০ সালে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেও  পরবর্তী সরকার এ সংস্থাকে আর কার্যকর করেনি। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নিজস্ব কোন জনবল ও অফিস না থাকায় সারাদেশে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম তীব্রভাবে ব্যাহত হচ্ছিল। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাকে একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত করেছে। জনবল নিয়োগ, অফিস স্থাপনসহ সংস্থার অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।
১৪.২ আইন সংশোধন 
সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও শক্তিশালী করার লÿÿ্য সরকারি আইন সহায়তা সংক্রামত্ম ২০০০ সালে প্রণীত আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে। আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ পাশের মাধ্যমে  জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা চেয়ারম্যানকে অমত্মর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টসহ শ্রম আদালত ও চৌকি আদালতে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণকে আইনগত পরামর্শসহ এডিআর বা মিমাংসার মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির ÿমতা প্রদান করা হয়েছে। 

১৪.৩ বার্ষিক আয় সীমা বৃদ্ধি 

সরকারী আইনগত সহায়তা কার্যক্রমে গরিব জনগণের প্রবেশাধিকার আরও বৃদ্ধি করার জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০০১ সংশোধন করে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির ÿÿত্রে গরিব ও অসচ্ছল ব্যক্তির বার্ষিক আয় সীমা ৩০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০,০০০/- টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ÿÿত্রে ৬,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫,০০০/- টাকা করা হয়েছে। 
১৪.৪ প্যানেল আইনজীবীর ফি বৃদ্ধি
দÿ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীগণকে সরকারি আইন সহায়তার আওতায় মামলা পরিচালনায় আকৃষ্ট করার লÿÿ্য   আইনগত সহায়তা প্রবিধানমালা, ২০০১ সংশোধন করে আইনজীবীগণের ফি এর হার বহুলাংশে বর্ধিত করা হয়েছে। আইনজীবীগণের ফি এর হার বৃদ্ধির ফলে প্যানেল আইনজীবীগণের মধ্যে ব্যাপক কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। 
১৪.৫ স্থায়ী জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন 
সরকারি আইন সহা্য়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও সেবাবান্ধব করার লÿÿ্য বর্তমান সরকার ৬৪টি জেলায় স্থায়ীভাবে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। ১ জন সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ প্রত্যেক জেলায় ৩ জন করে ৬৪ টি জেলার জন্য মোট ১৯২ টি পদ সৃজন করা হয়েছে। জেলা লিগ্যাল অফিসের জন্য জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি বরাদ্দ করা হয়েছে।
১৪.৬ ‘‘জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার’’ পদে বিচারক নিয়োগ 
দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের আইনগত সুরÿাদানে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ গরিব ও অসহায় জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আইনগত পরামর্শ প্রদান করছেন। এছাড়া সরকার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে ‘এডিআর কর্ণার’ বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজে লাগাতে চাই। মামলা জট নিরসনে সরকার আদালত বা ট্রাইবুনাল হতে প্রেরিত মামলা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তির লÿÿ প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের বিষয়টি পরীÿা নিরীÿা করছে। 
১৪.৭ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ঘোষণা ও উদ্যাপন
দেশের সর্বসত্মরের জনসাধারণকে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করার লÿÿ সরকার আইন সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর কার্যকরের তারিখ ২৮ এপ্রিলকে ‘‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’’ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে সারাদেশে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গত ০২ বছর যাবত দিবসটি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হচ্ছে। এর ফলে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগণ আরো সচেতন হচ্ছে।

১৪.৮ উপজেলা ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন
সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার লÿÿ্য জাতীয় আইনগত সহ্য়তা্ প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব, কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১১  প্রণয়ন করে সারা দেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রবিধানমালার আলোকে ইতিমধ্যে সারাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণের উপস্থিতিতে প্রত্যেক জেলায় একটি করে সরকারি আইন সহায়তা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 

১৪.৯ হটলাইন সার্ভিস চালু 
লিগ্যাল এইড বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে গ্রামীণফোনের ৩ টি নম্বর সম্বলিত হটলাইন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। নম্বরগুলো হচ্ছে ০১৭৬১-২২২২২২, ০১৭৬১-২২২২২৩, ০১৭৬১-২২২২২৪। হটলাইন সার্ভিসের আওতায় দেশের যে কোনো প্রামত্ম থেকে যে কোন ব্যক্তি হটলাইন নম্বরে ফোন করে নিজ নিজ এলাকার লিগ্যাল এইড অফিসের ফোন নম্বর  ও ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া হটলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিকে প্রাথমিক আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়। 

১৪.১০ ওয়েবসাইট তৈরি 
সংস্থার কার্যক্রম ও পরিচিতি সমৃদ্ধ একটি ওয়েবসাইট তৈরী করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আইনগত সহায়তার আবেদন ফরম, অন্যান্য ফরম ও রেজিস্টার, ৬৪ টি জেলার লিগ্যাল এইড অফিসের ফোন নম্বর এবং আইনি সহায়তা পাওয়ার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ওয়েবসাইটে বিসত্মারিত ভাবে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানাঃ www.nlaso.gov.bd


১৪.১১ টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার
সরকারি বেসরকারি রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য লিগ্যাল এইডের পরিচিতি ও জনসচেতনতামূলক একটি টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে। টিভিসিটি বর্তমানে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ টিভিসিটি দেখে আইন সহায়তা সম্পর্কে তথ্যের জন্য প্রতিদিন হটলাইন নম্বরে ফোন করে তথ্য সংগ্রহ করছে। 
১৪.১২ সরকারি আইন সহায়তা তহবিল শতভাগ ব্যয়
বর্তমান সরকারের বিগত ৪ বছরে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যয় অভাবনীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালের পূর্বে সরকারি আইন সহায়তা তহবিলের ব্যয় ১০ শতাংশেরও কম ছিল, যা ২০০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ শতাংশ, ২০১০ সালে ৮৬ শতাংশ, ২০১১ সালে ৯৮ শতাংশ এবং সর্বশেষ ২০১২ এবং ২০১৩ সালে এ তহবিলের ব্যয় শতভাগে উন্নীত হয়েছে। 

১৪.১৩ সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আগামী ৫ বছরের (২০১২-২০১৭) কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি চূড়ামত্ম করতঃ উহা বাসত্মবায়নের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। 

১৪.১৪ পার্বত্য চট্টগ্রামে আইনি সহায়তা কার্যক্রম চালু
২০০৯ সালের পূর্বে বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা - রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম চালু করা হয়নি। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায়ও সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। 
১৪.১৫ প্রচারণা কার্যক্রমে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:
· সকারি আইন সহায়তা বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন পোষ্টার, প্যামফ্লেট, লিফলেট, বিলবোর্ড, ফেস্টুন ইত্যাদি তৈরী করে সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। 
· তৃণমূল পর্যায়ে স্ট্রিট মাইকিংএর মাধ্যমে সরকারী খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। 
· সরকারি আইস সহায়তা সম্পর্কিত একটি আকর্ষণীয় টিভিসি নির্মাণপূর্বক বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া জেলা তথ্য অফিসের সহায়তায় বেসরকারী ক্যাবল ডিস লাইন ও সিনেমা হলে টিভিসিটি প্রচার করা হচ্ছে। 
· জেল সুপারিনটেনডেন্ট এর সহায়তায় কারাগারে অবস্থানরত বিনাবিচারে আটক হাজতিদের আইনগত সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। 
· সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম আরো গতিশীল ও শক্তিশালী করার নিমিত্তে জেলা সমাজ কল্যাণ বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস, জেলা মহিলার সংস্থার অফিস, বেসরকারি কারাগার পরিদর্শক এবং জেলার বিভিন্ন এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে আইন সহায়তা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। 
· সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যসেবা প্রদানকল্পে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে একটি ‘হটলাইন সার্ভিস’ পরিচালিত হচ্ছে।
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আইনি সেবার  পরিসংখ্যান
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১৬. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
১৬.১ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা 
The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (ACT NO. XIX OF 1973 এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এ,কে,এম, জহির আহমেদ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মাননীয় সদস্য এ,কে,এম, জহির আহমেদ স্বাস্থ্যগত কারণে ২৯/০৮/২০১২ ইং তারিখে পদত্যাগ করলে উক্ত তারিখেই বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। 
২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে অফিসিয়াল গেজেটের মাধ্যমে আরও একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা হলে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ২৫/০৩/২০১২ ইং তারিখে বিচারপতি আনোয়ারম্নল হককে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর অপর দুইজন সদস্য হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও জেলা জজ মোঃ শাহিনুর ইসলামকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অতঃপর মাননীয় সদস্য মোঃ শাহিনুর ইসলাম ৩১/০৭/২০১৩ ইং তারিখে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পূণরায় তাকে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ১ ও ২ নামে দুটি ট্রাইবুনালে পৃথক পৃথক Rules of Procedure এর মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হচ্ছে। 
অতঃপর একটি অনাকাঙিÿত উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেÿÿতে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক পদত্যাগ করলে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর চেয়ারম্যান এ,টি,এম, ফজলে কবীর মহোদয়কে ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর সদস্য বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে উক্ত ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং একই তারিখে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়াকে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।  
এমতাবস্থায় আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি আনোয়ারম্নল হক এবং আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য হিসেবে বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম কর্মরত থাকেন। অতঃপর বিচারপতি এ,টি,এম, ফজলে কবীর গত ৩১/১২/২০১৩ ইং তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করায় আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়। গত ২৪/০২/২০১৪ ইং তারিখে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় বিচারপতি জনাব এম, ইনায়েতুর রহিম কে নিয়োগ প্রদান করা হয় ।
১৬.২ রেজিস্ট্রারের দপ্তর
সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইবুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, দুইজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং তিনজন সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধসত্মন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তারা প্রেষণে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে নিয়োগপ্রাপ্ত। আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের রেজিস্ট্রার হিসেবে জেলা জজ জনাব এ,কে,এম, নাসিরউদ্দীন মাহমুদ এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার-১ হিসেবে জনাব অরম্ননাভ চক্রবর্ত্তী দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে দুইজন ডেপুটি রেজিস্ট্রারের মধ্যে একজন কর্মরত আছেন। সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে যে তিনজন কর্মরত আছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে জনাব মো: আফতাবুজ্জামান, জনাব মো: ফাহিম ফয়সাল এবং জনাব মো: পারভেজ আহমেদ। 
১৬.৩ সহায়ক কর্মচারী 
আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের নিয়োগবিধি সম্প্রতি চুড়ামত্ম হওয়ায় এখন পর্যমত্ম কোন স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা যায় নাই। এজন্য আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের এজলাস এবং রেজিস্ট্রার দপ্তরের কার্যাবলী অস্থায়ীভাবে কিছু কমচারী দিয়ে চালানো হচ্ছে। এদের মধ্যে মাননীয় বিচারপতিগণ হাইকোর্ট বিভাগে তাদের প্রাপ্ত কর্মচারীদেরকে নিয়ে এসে তাদের এজলাসের কার্যাবলী পরিচালিত করছেন। রেজিস্ট্রার দপ্তরে বিভিন্ন আদালত হতে প্রেষণে নিযুক্ত সহায়ক কর্মচারীগণ কর্তৃক সংযুক্তক্রমে কার্যাবলী পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়াও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কিছু লোক নিয়োগ করে কার্যাবলী পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে অধসত্মন আদালতের মোট ০৯ জন কর্মচারী এবং মাস্টার রোলের ২২জন দায়িত্ব পালন করছেন। অধসত্মন আদালতের মোট ০৯ জন কর্মচারীর মধ্যে একজন সাময়িক বরখাসত্মকৃত। বছর বছর সংরÿণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্রের মেয়াদ বর্ধিতকরণের পত্র পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখন পর্যমত্ম কোন স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা না যাওয়ায় আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সমসত্ম কÿÿর চাবি সংরÿন এবং প্রতিদিন অফিস খোলা ও তালাবদ্ধকরণের দ্বায়িত্ব পুলিশের ‘বিশেষ শাখার’ তত্ত্বাবধানে প্রেষণে নিযুক্ত সহায়ক কর্মচারীগণ কর্তৃক রোষ্টারের ভিত্তিতে পালিত হচ্ছে।
১৬.৪ প্রশিকিউশন 
আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ২৪ জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৪ জন এটর্নী জেনারেল, ১২ জন অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল, ০১ জন ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এবং ০৭ জন সহকারী এটর্নী জেনারেল সমমর্যাদা সম্পন্ন।
১৬.৫ তদমত্ম সংস্থা 
আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদমেত্মর জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২২ জন তদমত্মকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদমত্ম সংস্থা রয়েছে। তদমত্ম সংস্থার দুইজন পুলিশ মহাপরিদর্শকের পদমর্যাদা সম্পন্ন, একজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আটজন সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং আটজন পুলিশ পরিদর্শকের সমমর্যাদা সম্পন্ন।
১৬.৬ নিরাপত্তা 
আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারকার্যক্রম পরিচালনা এবং এর রেজিষ্ট্রার দপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লÿÿ্য ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জল স্থাপত্যকলার নিদর্শন সুপ্রাচীন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে ট্রাইবুনাল চত্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি বিদ্যমান। পুলিশ সদস্যগণের সার্বÿণিক অবস্থান এবং অসত্রসমূহ সংরÿণের জন্য রয়েছে পুলিশ ব্যারাক ও অস্ত্রাগার । নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপÿÿর চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো রয়েছে। ট্রাইবুনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে রয়েছে দুটি গেট । পুলিশের সার্বÿণিক দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট। এছাড়াও ট্রাইবুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাশকÿ (মাননিয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কÿসমূহ ব্যাতিত) এবং পুরো এলাকাটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বÿণিক চলে এবং একটি কন্ট্রোলরম্নম হতে এটি তত্ত্বাবধান করা হয়। সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরÿÿত থাকে।
১৬.৭ মামলা ও রায় সংক্রামত্ম 
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়সমূহের প্রেÿÿতে দায়েরকৃত আপিল মামলাসমূহের মধ্যে মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক একটি মামলা (আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১২, চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুল কাদের মোলস্না) চূড়ামত্মভাবে নিষ্পত্তি হওয়ায় উক্ত মামলার রায় গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে কার্যকর করা হয়েছে।
তদমত্ম সংস্থা কর্তৃক তদমত্ম শেষে প্রসিকিউশন কর্তৃক আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে ফরমাল চার্জ দাখিলের মধ্য দিয়ে বিচারকার্যক্রম শুরম্ন হয়ে ট্রাইবুনালদ্বয় কর্তৃক এযাবত রায় প্রদানের মাধ্যমে ০৯(নয়) টি ও একজন আসামীর মৃত্যুর কারনে আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ামত্ম সমাপ্তি ঘোষনার মাধ্যমে ০১ (এক) টি অর্থাৎ সর্বমোট ১০ (দশ) টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে উভয় ট্রাইবুনালে সর্বমোট ১০ (দশ) টি মামলার বিচারকার্যক্রম চলমান আছে। তন্মধ্যে ০৪ (চার) টি মামলা CAV  তথা রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। বর্তমানে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালদ্বয়ে চলমান এবং তৎকর্তৃক নিষ্পন্ন মামলাসমূহের তালিকা নিমেণ প্রদত্ত হলো:  
বিচারাধীন মামলাসমূহের তালিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল -১
	ক্রমিক নং
	মামলা নম্বর
	পক্ষগনের নাম
	মামলার বর্তমান পর্যায়
	মমত্মব্য

	০১.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৩
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মো: মোবারক হোসাইন
	CAV

(রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন)
	

	০২.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১১
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মতিউর রহমান নিজামী
	CAV

(রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন)
	

	০৩.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১৩
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মো: জাহিদ হোসাইন খোকন
	CAV

(রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন)
	


	ক্রমিক নং
	মামলা নম্বর
	পক্ষগনের নাম
	মামলার বর্তমান পর্যায়
	মমত্মব্য

	০৪.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৫/২০১৩
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
এ, টি, এম আজহারম্নল ইসলাম
	সাক্ষ্যগ্রহন চলমান
	

	০৫.
	আই,সি,টি-বিডি মিস কেস নং-০১/২০১৪
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
সৈয়দ মো: হাসান @ হোসাইন আলী
	গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছে ।
	

	০৬.
	আই,সি,টি-বিডি মিস কেস নং-০৩/২০১৪
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
সিরাজুল হক @ সিরাজ মাস্টার এবং অন্যান্য
	গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছে ।
	

	০৭.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৪
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
আব্দুল জববার ইঞ্জিনিয়ার
	গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছে ।
	


আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল -২
	ক্রমিক নং
	মামলা নম্বর
	পক্ষগনের নাম
	মামলার বর্তমান পর্যায়
	 মমত্মব্য

	০১.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৪
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মৌলানা আব্দুস সোবহান
	সাক্ষ্য গ্রহন চলমান
	

	০২.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১৩
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
সৈয়দ মো:কায়সার
	সাক্ষ্যগ্রহন চলমান
	

	০৩.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-৩/২০১৩
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মীর কাসেম আলী
	CAV
(রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন)
	


নিষ্পন্ন মামলাসমূহের তালিকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল -১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা
	ক্রমিক নং
	মামলা নম্বর
	পক্ষগণের নাম
	প্রদত্ত রায়ের বিবরন ও রায় প্রদানের তারিখ
	মমত্মব্য

	০১.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১১
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী
	Sentenced to Death   (মৃত্যুদন্ড)
২৮/০২/২০১৩
	সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক ক্রিমিনাল আপিল নং-৩৯/২০১৩ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত 


	ক্রমিক নং
	মামলা নম্বর
	পক্ষগণের নাম
	প্রদত্ত রায়ের বিবরন ও রায় প্রদানের তারিখ
	মমত্মব্য

	০২.

	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৬/২০১১

	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
গোলাম আজম
	Ninety years of imprisonment (নববই বছর কারাদন্ড অথবা আমৃত্যু কারাভোগ)
১৫/০৭/২০১৩
	সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক  ক্রিমিনাল আপিল নং -১০২/২০১৩  এবং চীফ প্রসিকিউটর কর্তৃক ক্রিমিনাল আপিল নং-১০৫/২০১৩ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত

	০৩.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১১

	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী
	Sentenced to Death   (মৃত্যুদন্ড)
০১/১০/২০১৩

	সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক ক্রিমিনাল আপিল নং ১২২/২০১৩ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত


আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল -২ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা
	ক্রমিক নং
	মামলা নম্বর
	পক্ষগণের নাম
	প্রদত্ত রায়ের বিবরন ও রায় প্রদানের তারিখ
	মমত্মব্য

	০১.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১২

	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
আব্দুল কাদের মোলস্না
	Sentenced to Imprisonment for Life

(যাবজ্জীবন কারাদন্ড)
০৫/০২/২০১৩

	সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক ক্রিমিনাল আপিল নং- ২৪/২০১৩ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত (আপিল আদালত কর্তর্ৃক মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত হয়েছিলো, সাজা কার্যকর করা হয়েছে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে ।)

	০২.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১২

	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মোহাম্মদ    কামারম্নজ্জামান
	Sentenced to Death

(মৃত্যুদন্ড)
০৯/০৫/২০১৩

	সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক ক্রিমিনাল আপিল নং- ৬২/২০১৩ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত

	০৩.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১২

	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
	Sentenced to Death

(মৃত্যুদন্ড)
১৭/০৭/২০১৩
	সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক ক্রিমিনাল আপিল নং- ১০৩/২০১৩ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত

	০৪.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৫/২০১২
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
	Sentenced to Death

(মৃত্যুদন্ড দন্ড)
২১/০১/২০১৩
	আসামী পলাতক থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আপীল দায়ের করা হয়নি।

	০৫.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১২
	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
মো: আব্দুল আলীম
	Sentenced to Imprisonment for Remaining Life

( আমৃত্যু কারাদন্ড) ০৯/১০/২০১৩
	সাজাপ্রাপ্ত আসামী কর্তৃক ক্রিমিনাল আপিল নং- ১২৫/২০১৩ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে দায়েরকৃত


	ক্রমিক নং
	মামলা নম্বর
	পক্ষগণের নাম
	প্রদত্ত রায়ের বিবরন ও রায় প্রদানের তারিখ
	মমত্মব্য

	        ০৬.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৩

	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
আশরাফুজ্জামান খান@ নায়েব আলী এবং চৌধুরী মুঈন উদ্দীন
	Sentenced to Death
(মৃত্যুদন্ড)
০৩/১১/২০১৩

	আসামীগণ পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিযুক্ত হয়েছিলো
আসামীদ্বয় পলাতক থাকায় কোন আপীল দায়ের করা হয়নি।

	        ০৭.
	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১৩

	চীফ প্রসিকিউটর
বনাম
এ,কে,এম ইউসুফ
	আসামী এ, কে, এম ইউসুফ বিচারাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় মামলার আনুষ্ঠানিক ও চূড়ামত্ম সমাপ্তি ঘোষনা
	১২/২/২০১৪ ইং তারিখে আদেশ প্রদত্ত হয়েছে


১৬.৮ এক নজরে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যবধি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম
ক. মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে সারাদেশে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা:
# মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরম্নদ্ধে ঢাকা বিভাগে ১১২ টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৪ টি, রাজশাহী বিভাগে ৬৬ টি, খুলনা বিভাগে ১৮৪ টি, সিলেট বিভাগে ৫০ টি, বরিশাল বিভাগে ৫১ টি, রংপুর বিভাগে ৩০ টি, অর্থাৎ সারাদেশে সর্বমোট- ৫৭৭ টি মামলা এ যাবৎ দায়ের হয়েছে। 
খ. বিচারাধীন মামলাসমূহের বিবরণ:
          # বর্তমানে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এ ০৭ (সাত) টি এবং  ট্রাইবুনাল-২ এ ০৩ (তিন) টি তথা উভয় ট্রাইবুনাল মিলিয়ে সর্বমোট ১০ (দশ) টি মামলা চলমান আছে। তন্মধ্যে০৪ (চার) টি মামলা (আইসিটি. বিডি. কেস নং ০১/২০১৩, চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ মোবারক হোসাইন; আইসিটি. বিডি. কেস নং ০৩/২০১১, চীফ প্রসিকিউটর বনাম মতিউর রহমান নিজামী; আইসিটি. বিডি. কেস নং ০৪/২০১৩, চীফ প্রসিকিউটর বনাম জাহিদ হোসেন খোকন @ খোকন রাজাকার; এবং আইসিটি. বিডি. কেস নং ০৩/২০১৩ চীফ প্রসিকিউটর বনাম মীর কাসেম আলী) CAV তথা রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন । 
        # যে সকল আসামীর বিরুদ্ধে বিচারকার্য চলমান তারা হলেন- মোঃ মোবারক হোসাইন, মতিউর রহমান নিজামী, জাহিদ হোসেন খোকন @ খোকন রাজাকার, এ.টি.এম আজহারুল ইসলাম,  সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান @হোসাইন আলী, সিরাজুল হক@ সিরাজ মাস্টার  এবং অন্যান্য আসামী (আ: লতিফ তালুকদার ও খান আকরাম হোসাইন); আব্দুল জববার ইঞ্জিনিয়ার, মৌলানা আব্দুস সোবহান, সৈয়দ মোঃ কায়ছার এবং মীর কাসেম আলী। 
গ. নিষ্পন্ন মামলাসমূহ:
      # মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরম্নদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালদ্বয় কর্তৃক এযাবত রায় প্রদানের মাধ্যমে ০৯(নয়) টি ও আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ামত্ম সমাপ্তি ঘোষনার মাধ্যমে ০১(এক)টি অর্থাৎ সর্বমোট ১০ (দশ) টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে (ট্রাইবুনাল-১ কর্তৃক ০৩টি ও ট্রাইবুনাল-২ কর্তৃক ০৭টি)। 

ঘ. দন্ডপ্রাপ্ত মানবতাবিরোধী অপরাধীগণের বিবরণ এবং দন্ডের প্রকৃতি:
      # সাজাপ্রাপ্ত মানবতাবিরোধী অপরাধীর সর্বমোট সংখ্যা দশ (১০) জন। তন্মধ্যে সাত জনকে মৃত্যুদন্ড, দুই জনকে  আমৃত্যু কারাদন্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
     # মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীগন হলেন- মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান, আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহীদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকার, আশরাফুজ্জামান খান ওরফে নায়েব আলী, চৌধুরী মুঈন উদ্দিন, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। 
     # এযাবৎ ০২ (দুই) জনকে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে তারা হলেন- মোঃ আব্দুল আলীম ও প্রফেসর গোলাম আযম। 
     # আব্দুল কাদের মোলস্নাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছিলো। আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ কর্তৃক আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১২ চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুল কাদের মোলস্না মামলায় আব্দুল কাদের মোলস্নাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হলে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত আপিলে মহামান্য আপিল বিভাগ শুনানী অমেত্ম আসামী আব্দুল কাদের মোলস্নাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে আসামী আব্দুল কাদের মোলস্নার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।
      # দন্ডপ্রাপ্ত আসামীগনের মধ্যে ০৩ (তিন) জন পলাতক রয়েছেন। পলাতক আসামীগন হলেন- মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আশরাফুজ্জামান খান ওরফে নায়েব আলী এবং চৌধুরী মুঈনউদ্দিন। উক্ত তিনজন আসামী পলাতক থাকায় রাষ্ট্রপক্ষ হতে বা তাদের পক্ষ হতে কোন আপিল দায়ের করা হয়নি। 
      # অন্যান্য দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের বিরুদ্ধে ট্রাইবুনালের প্রদত্ত রায়ের প্রেÿÿতে বর্তমানে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে মোট ০৭ (সাত) টি আপিল মামলা চলমান ।
       # আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ এ বিচারাধীন আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১৩ চীফ প্রসিকিউটর বনাম এ,কে,এম ইউসুফ মামলার অভিযুক্ত আসামী এ,কে,এম ইউসুফ গত ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ইং তারিখে কারাগারে মৃত্যুবরণ করায় ট্রাইবুনাল উক্ত মামলাটির আনুষ্ঠানিক ও চূড়ামত্ম সমাপ্তি ঘোষনা করেছেন।
১৬.৯ অবকাঠামোগত ও নিরাপত্তা সংক্রামত্ম উন্নয়ণ
 
# আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে ।
# পাঁচ লÿ টাকা ব্যায়ে একটি সুরÿÿত অস্ত্রাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে ব্যাবহৃত হচ্ছে। এতে একশত (১০০) টি আগ্নেয়াস্ত্র সংরÿন করা যায়। 
# আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য মূল ভবনের বাইরে নিরাপত্তা বেষ্টনী ঘেঁষে নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপÿÿর চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো হয়েছে। ট্রাইবুনাল এলাকায় প্রবেশের জন্য দুইপাশে দুটি গেট নির্মাণ করা হয়েছে, যা দূরনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল বারগেট দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা হয়ে থাকে। মূল গেটে একটি এবং মূল ভবনের প্রবেশমুখে একটিসহ মোট চারটি অত্যাধুনিক আর্চওয়ে গেট স্থাপিত হয়েছে। পুলিশের সার্বÿণিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনটি গোল ঘর এবং দশটি সেন্ট্রি পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে। 
# নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে ট্রাইবুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাশকÿ (মাননীয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কÿসমূহ ব্যতিত) এবং পুরো ট্রাইবুনাল চত্তর প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বÿণিক নজরদারীর আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরাসমূহ সার্বÿণিক চলে এবং একটি কন্ট্রোলরম্নম হতে এটি তত্ত্বাবধান করা হয়।  সিসি ক্যামেরায় ধারনকৃত তথ্যাবলী একটি কেন্দ্রীয় হার্ডডিস্কে রেকর্ডকৃত ও সংরÿÿত থাকে।
১৬.১০ আইন প্রণয়ন সংক্রামত্ম
# ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০’ প্রণয়ন।
# ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২’ প্রণয়ন।
# চলমান বিচারকার্যক্রমকে আরো গতিশীল, সময়োপযোগী এবং আমত্মর্জাতিক বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার  উদ্দেশ্যে ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালদ্বয়ের কার্যপ্রণালী বিধিমালাদ্বয়ে প্রয়োজনীয় নতুন বিধিানাবলী অমত্মর্ভূক্ত করতঃ উলেস্নখযোগ্যসংখ্যক সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।
# যে কোন দপ্তরের প্রাণ হলো তার নিজস্ব দÿ জনবল। নিজস্ব লোকবলের মাধ্যমে ট্রাইবুনালের কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনে সৃজিত পদসমূহে নিয়োগের নিমিত্ত ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪’ প্রণয়ন করা হয়েছে।
১৬.১১ রেকর্ড সংরÿণাগার
‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১০’ ও ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, ২০১২’ এর  ২৮(২) বিধিতে ট্রাইবুনাল-১ ও ২ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি ও সংশিস্নষ্ট কাগজাদি সরকার কর্তৃক আয়োজিত স্থান ও প্রক্রিয়ায় চিরদিনের জন্য সংগ্রহন ও সংরÿন (Preservation and Archiving) এর কথা বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি মামলা (আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১২, চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুল কাদের মোলস্না) চূড়ামত্মভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। মহামান্য আপীল বিভাগে রায়ের জন্যও কতিপয় মামলা অপেÿাধীন, যেগুলোর রায় যে কোন দিন ঘোষিত হতে পারে।  মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারে নিষ্পত্তিকৃত এইসব মামলার নথি, রায়ের কপি ও মামলা সংশিস্নষ্ট কাগজাদিসমূহ এখন ঐতিহাসিক দলিল এবং রাষ্ট্রের অন্যতম স্পর্শকাতর ও গুরম্নত্বপূর্ণ সম্পদ। এগুলো সংরÿণ করার জন্য একটি আর্কাইভ স্থাপন করা অত্যমত্ম জরম্নরী। বর্তমানে চূড়ামত্মভাবে নিষ্পত্তিকৃত আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১২, চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুল কাদের মোলস্না মামলাটির সংশিস্নষ্ট সকল কাগজাদি ট্রাইবুনালের রেকর্ডরম্নমে সংরÿণ করা হলেও খুব বেশিদিন তা করা যাবেনা, কেননা এই ধরনের কাগজাদি সংরÿণের জন্য যে ধরনের কÿ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তা উক্ত রেকর্ডরম্নমে নাই। ফলে আর্কাইভ স্থাপন বিলম্বিত হলে উক্ত দলিলাদি ÿতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল-১) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, 2010’ এবং ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল-২) কার্যপ্রণালী বিধিমালা, 2012’ এর 28(2) বিধিমোতাবেক  ট্রাইবুনাল-১ ও ২ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি ও সংশিস্নষ্ট কাগজাদি সরকার কর্তৃক যথাযথ স্থান ও প্রক্রিয়ায় চিরদিনের জন্য সংগ্রহন ও সংরÿন (Preservation and Archiving) এর নিমিত্ত প্রয়োজনীয়  ব্যবস্থা গ্রহন এখন সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। 
মহাজোট সরকারের ঐকামিত্মক প্রচেষ্টায় নানা বাসত্মবিক প্রতিকূলতার মধ্যে পথ পাড়ি দিয়ে আজ আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল সহ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা যে পর্যমত্ম পৌঁছেছে, সেখান থেকে তাকালে দেখা যাবে যে আইন ও বিচার বিভাগের অর্জনের সংখ্যা কম তো নয়ই বরং এই স্বল্প সময়ে অর্জিত সাফল্য অনেক বেশি। বিশেষত, দেশীয় আইন এবং বিচারকগনের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো বিশেষ ও জটিল প্রকৃতির আমত্মর্জাতিক অপরাধের বিচারকার্য সফলতার সাথে সম্পাদনের ÿÿত্রে ‘আমত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল’ বিশ্বের ইতিহাসে একটি উজ্জল অনুসরনীয় দৃষ্টামত্ম স্থাপন করেছে। তাছাড়াও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা বিচার বিভাগের হাতে অর্পিত হওয়ার কারনে দেশের আপামর জনগণের কাছে আরো কার্যকরভাবে ও দ্রম্নততার সাথে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর হয়েছে। সরকার আইন ও বিচার বিভাগের মাধ্যমে দেশকে বিচারহীনতার সংস্কৃতি (Culture of Immunity) হতে মুক্ত করতে সÿম হয়েছে। [image: image2.png]
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